ীবহুস চরিত | 





ক 


আীরামজয় প্রমাণিক প্রণীত। 


নং৫ দ্বারকান।থ ঠাকুরের লেন হইতে 
ভ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাধু ঘ্বার। 
প্রকাশিত । 





কানিকাতা । 
৯২০১ কর্ণগয়ালিস স্ত্রী বেখশ -মডিক্যাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। . 


+.২১০/১ কর্ণওয়ালিস স্াট, ভিক্ট্রোরিয়া প্রেসে 
ঢু শ্রীমণিচমাহন রক্ষিত দ্বারা! মুর্তি । 





৯২৯৩ সাঁল। 





জপ 


বিজ্ঞাপন । 


বিরাজ প্রণীত ও প্রচারিত হইল | ইহ] 
পাঠকরন্দের ধন্মশাস্ত্রানুনদ্ধিত্নাবৃত্তি অণুমাত্রও 
নি হইলে, শ্রম সফল ও যত্ব ভার্ক বোধ 
করিব । 
অবশেষে নরুতজ্ঞচিতে দ্বীকার করিতেছি যে, 
নলিকাঁতাস্থ ঘিগিকলেজের বিজ্ঞানশাপ্রের পধান- 
তম পুজ্যপাঁদ অধ্যাপক শীল শ্রীবুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাঁথ 
চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় ইহার দুদ্রাঞ্কন বিষয়ে 
[শেষ আনুকুল্য করিয়াছেন; এবং স্ুবিখ্যাত 
পৃণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালক্কার ও নিউইপডি- 
ফান স্কুলের পুজ্যতম প্রধান পণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত 
শ্যামাচরণ কবিরত্র মহোদয় বিশেষ অনুগ্রহ ও যন্ত্ 
নহকারে আদ্তন্ত রংশোধন করিয়। দিয়াছেন, তজ্জন্য 
তাঁহাদের নিকট চিরক্ুতজ্ঞতাঁপাঁশে আবন্ধ রহিলাম। 


'মানকর বিনীত 
সংব্ৎ ১৯৪৪। তাঁং২৭শে চৈত্র শ্রীরামজয় প্রামাণিক | 


& 


জী, 
৪৮5 তি 


জীবন চরিত 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


পুণ্যাতা প্রজারঞজন পাগুরাজ-তনয়-মহুরাজ 
যুধিষ্টির, একদা, অধর্ম-পরায়ণ, নৃশংন, ধরাই নন্দন 
ক্রুরমতি ছুর্ধোধনের কপট দৃতিক্রীড়ায় পরাজিত ও 
হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে দ্যুতের 
অঙ্গীক্কত পণানুসারে জটাবন্কল পরিধান করিয়। 
ভীষণ হুর্খম-অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 
অপ্রমেয় ভুজবীর্ধযনম্পন্ন, অরাতি-নিসুদন ভীমসেন, 
ত্রিভুবন-বিজগ্ী ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য, অমিততেজা ধন- 
পয, এবং বিবিধ আয়ুধবিশারদ আশ্বিশীকুমারনদূশ 
স্ুকুমারমতি নকুলসহদেব বুধিষ্টিরের 'সমছুঃখভাগী 
হইয়া পিতৃ-তুল্য পুজনীয় অগ্রজের প্রতি অচলাভক্তি 
ও প্রগাঢ় আনুরক্তির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
€মন ভুজঙ্গিনী নয়নান্তরালে শিরোমণি সংন্যস্ত 
করিয়া মুহুর্তমাত্র প্রাণধারণে নিদারুণ ক্লেশ অনু-, 
ভব করে, তন্রপ তীহাদের সহধর্মিণী পতিপ্রাণ! 
যাজ্জনেনীও পতিনহবাঁদবিরহিত-জীবন বিড়ম্বনা 
ও অপরিসীম দুঃখজনক বিবেচনা করিয়া দেবতুল্য 


২ শ্রীবৎস-চরিত। 


পরাক্রমশালী পঞ্পতির অনুগাঁমিনী হইয়াঁছিলেন | 
তাহারা নানাঁবন, ও নানাস্থান পর্যটন করিয়। কিয়ৎ 
কাল পরে, পরম-রমণীর ফল-পুষ্প-সুশোভিত ও 
নিরন্তর মুগকুলপ্রতিধ্বনিত সুবিশাল কাম্যক কাননে 
উপনীত হইলেন; এবং অরণ্যের নানাবিধ বিচিত্র 
নৈদর্গিক শোভাসন্দর্শন করিয়া হষ্টমনে তথায় 
বান করিতে লাগিলেন । 

মুরাস্থর-বিজয়ী ধম্মপরায়ণ পাগবগণের এবং 
লক্ষ্মী স্বরূপিণী দ্রুপদ-তনয়। দ্রৌপদীর অকল্মাৎ জদৃশ 
ভাগ্য পরিবন্তন ও কাম্যকবনে অবস্থিতির নংবাদ 
অল্পকাঁল মধ্যেই ভূষগুলের সর্জত্র বিঘোধষিত হইল । 
অন্ধক, ভোজ, বৃঞ্চিপ্রভৃতি প্রবল প্রতাপান্বিত 
রাজগণ, ও পরমহিতৈষী ধষ্টকেতু, ষ্টছ্যুন্নাদি 
সুহৃদ্বর্গগ এবং একান্ত বশঙ্বদ প্রকৃতি-বুন্দ, পাঁগুব- 
গণের সন্দর্শন বাঁঅনায় নিতান্ত উৎসুক হইয়। দুঃখিত 
মনে কাম্যকবনে সমুপস্থিত হইলেন। শান্তশীল 
পাগুবগণ তদর্শনে সকলকেই রীতিমত সমাদর ও 
প্রীতি প্রদর্শনপুর্বাক কুশলাঁদি জিজ্ঞানা৷ করিলেন। 
সমাগত রাজেন্দ্রবর্গ, বিশেষতঃ প্রকৃতিপুঞ্জ, পাগডৰ- 
গণের ও ভ্রুপদনন্দিনীর বিরাগময় অন্াসবেশ 
নিরীক্ষণে অতিশয় দুঃখিত হইলেন .এবং ক্রোধতরে 
সুরাত্ম। ভূ্যোধনের ভুয়নী নিন্দা করিতে লাগিলেন । 


শ্রীবংস-চরিত। ৩ 


পরিশেষে নকলেই বনবানী হইয়। তাহাদের ছুঃখভার- 
লাঘব করণার্থ রুতনিশ্চয় হইলেন। পাঁগুকুল- 
হিত-পরায়ণ মুনি-পুঙ্গব তপোঁধন ধৌমা ধর্মরাঁজ 
ঘুধিষ্টির-বিরাজিত সুরম্য-কাঁম্যক-বনই নিরুদ্বেগে 
নির্বিকার ব্রহ্ষোপাঁসনার উপযুক্ত ও পবিভ্রস্থান 
বিবেচন। করিয়। বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে সত্বর তথায় 
আগমন করিলেন এবং পাগুবগণের প্রতি আন্তরিক 
প্রীতি ও বাৎ্সল্যাতিশয়নিবন্ধন প্রফুল্মনে বাদ 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে সকলের অবস্থান 
হেতু কাম্যক কানন ততকাঁলে বহুজনাকীর্ণ লঙ্বদ্ধি- 
সম্পন্ন রাঁজধানীবৎ বর্ধাশোভাঁয় স্বশোভিত হইল । 
পুণ্যবতী দ্রৌপদী আপন অনামান্য পুণ্যবলে ভগবান্‌ 
ভাক্করদত্ত অতাভভূত বরপরভাবে ম্বেহময়ী জননী সদৃশ 
কাননবানী ব্যক্তিমাত্রকেই অভিলধিত অন্নাদি দীনে 
পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন । ফলতঃ রাজধানীতে 
অবস্থিতি করিয়াও যে সকল সুখ-সন্ডতোগ আরাঞ- 
সাধ্য ও বিলম্ব-নাপেক্ষ এস্থানে নকলেই তদ্সমুদান্ধু 
অনায়াদেই উপভোগ করিতে লাগিলেন | | 
কিন্ত বত্যব্রতাবলম্বী স্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির, বন-, 
রাঁন সকলেরই পক্ষে অনুচিত ও নানাকারণে বিশেষ 
কেশকর জানিয়া বমাগত রাজগণ ও গ্ররুতিবর্গকে 
হুষ্টমনে মধুর বচনে রাজধানী প্রতি গমনার্থ গুনঃ 


৪ ল্রীবৎস-চরিত। 


পুনঃ অনুরোধ ও অনুমতি প্রদান করিলেন । তদনু- 
সারে, সকলে অনিচ্ছানত্বেও রাজধানী প্রত্যাবর্তন 
নিমিত্ত উপক্রম করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে 
ভূভারহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শত্বধবনি 
মুুমুছঃ শ্রুতিগোঁচর "হইল । বেমন নভোমগুলন্থ 
নব-জলধরের গম্ভীর নিনাঁদদে তৃষ্ণাতুর-চাতকের 
অন্তঃকরণ আ রুষ্ট হয়, তন্দরপ ভগবান্‌ শীষের ঘন 
ঘন গম্ভীর শংখধবনিও গমনোদ্যত রাজগ্রণের চিত্ব- 
আকর্ষণ করিল এবং সকলে উল্লানিতান্তঃকরণে 
তাহার আগমন প্রতীক্ষায় গমনে বিরত হইলেন । 
দৈত্যকুলচূড়াঁমণি নমুদ্রবারি-নিক্ষিপ্ত প্রহার যেমন 
দয়াময় দানবারি হরির মাভৈঃ শব্দ আকর্ণনে নিভীকৃ 
ও গ্রুসন্ন হইতেন তদ্রপ ভক্তবত্ধল প্রাণকরুষ্জের 
আগমন-সংবাঁদে দুঃখজলধিমগ্ন পাগুবগণও গুল 
এবং নিঃশঙ্ক হইলেন । অল্পকাল মধ্যেই পুরুষদিংহ 
শ্রীকৃষ্ণ কানন মধ্যে সর্বসমক্ষে আবিভূ্তি হইলেন। 
যেমন দিবাকর-কর-নংস্পর্শে তমপাচ্ছন্ননিভৃতস্থান 
নরশ্ল উদ্ত্বল আলোকময় হয়, তন্রপ ভগবান্‌ হৃষী- 
কেশের চরণম্পর্শে কাম্যক-কাননস্থ কি নির্জীব কি. 
নজীব পদার্থ সকলেই উজ্জ্বল শ্রীম্পর্ন হইল; 
এবং ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ পবিত্র ও অজ্ঞানান্ধ- 
কার-শুন্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে কাননবানী 


শ্ীবৎস-চরিত। ৫ 


ক খষি, কি দ্বিজ, কি ভূপতি-বর্গ সকলেই তাহাকে 
পরম পুরুষ জ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
তাহার অগ্চনা করিলেন এবং তাহার উপবেশনার্ 
' তপোবন-সুলভ কুশানন প্রদান করিলেন | 

পুণ্যাত্বা পাগুবগণ ও নিশ্লান্তঃকরণা দ্রৌপদী, 
পরম যত্বে ভগবান বাস্দ্দেবকে আপনাপন হদয়া- 
দন অর্পনপুর্বক তাহার আলিঙ্গন লাভ করি- 
লেন । আঁশীবিষ-বিষ-জর্জরীভূত নকুল যেমন গুল 
বিশেষে গাত্র-ব্ঘর্ষণ করিয়া নিব্বিষ ও তেজঃসম্পন্ন 
হয়, তদ্রপ পাগুবগণও তাহার আলিঙ্ষন লাভে 
বিগত দুঃখ ও সমধিক বীধ্যশালী হইলেন | অন- 
স্তর চরাচরব্যাপি ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ আননপরিগ্রহ 
করিয়া উপবেশনার্৫থ নকলকে অনুমতি প্রদান করি- 
লেন এবং সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া 
নানাবিধ মনোরম উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাখি- 
লেন। গ্গনমগ্ডলস্থ নবীননীরদের সুধাময় পয়ঃ 
প্রাপ্তিতে যেমন বসুন্ধর1 সুশীতল হয়, তদ্রপ তাহার 
বদন-বিনির্গত সুমি কল্যাণময় আখ্যান পরম্পরা 
শ্রবণে সকলের অন্তঃকরণ পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-, 
নীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিল । 

তদনম্তর রুক্সিণীনাঁথ জনীর্দন পাগুব নির্মান 
বৃত্তান্ত বিশ্ষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত কৌতু- 
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হলাক্রান্ত হইলেন। তদনুদারে ধর্শরাজ যুধিষ্ঠির 
ভীষণবজ্াহত ভূধরতুল্য গন্তীর ও কাতরম্বরে 
দ্যুত-বৃতান্ত মর্ক বমক্ষে যথাযথ বর্ণন পুরঃসর মৌনাব- 
লম্বন করিয়৷ রহিলেন। দেবন বৃত্বান্ত রম্যক পরি- 
জ্ঞাত হইয়া এবং তদানীন্তন যুধিষ্টিরের বদনীরবিন্দ 
নান ও. দুঃখময় নিরীক্ষণ করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকুষজ 
যুগপৎ ক্রোধে ও দুঃখে অধীর হইয়া উঠিলেন। 
এবং ক্রোধে প্রস্বলিত বৈশ্বানর তুল্য সমধিক উদ্দী- 
পিত হইয়। বজ্জগম্ভীরত্বরে বলিতে লাখিলেন, হে 
সমাথত রাজন্যবর্গ ও খষিগণ! তোমরা সকলেই 
বিলক্ষণ রূপে অবগত আছ যে, পাগুবগণই আমার 
জীবন । যেতীহাদিগকে শ্রদ্ধা ও রম্মান করে নে 
আমাকে ভক্তি ও নমাদর করে; যে তাহাদিগকে 
ঘ্বণা করে নে আমাকেও অবজ্ঞা করে; যেতীহাঁ- 
দিগকে ক্লেশ দেয় নে আমাঁকেও ক্লেশ দেয়; যে, 
তাহাদের হিতানুষ্ঠান করে দে আমারও হিত- 
সাধন করিয়া থাকে । ফলতঃ পাগুবগণের সুখেই 
আমি সুখী ও পাগুবগণের ছুঃখেই আমি দুঃখী। 
বিশেষতঃ নাঁরায়নমহচরনরষি ধনঞ্জয়ে ও আমাতে 
কোন প্রভেদ্র নাই, কেবল শরীরমাত্র বিভিন্ন । সেই 
কুক্রিয়াদক্ত কুরুকুল-গ্রানি হুর্য্যোধন বাল্যাবধধি 
পাগুবগণের প্রতি যেরপ নৃশংদ ব্যবহার করিয়। 
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আদিতেছে ও সম্প্রতি যেরূপ কপটতা৷ ও গঠিত আচ- 
রণপূর্ধক তীহাদ্িগকে বনবাঁপী করিয়াছে, তাহাতে 
সেই নরাধম কখনই ক্ষমা ভাঁজন হইতে পারে না । 
ুর্ধ ভার্তরাষ্টগ্রণ এবন্িধ হৃদয়বিদারক কুৎ্সিত- 
আচরণ করিয়াও খদি নিরুদ্বেগে ও অক্ষুপ্ন-গ্রভাবে 
রাজ্যশানন ও বি্লানভোগ করিবে, তবে এই 
ধরণীতলে অতঃপর কোন্‌ ব্যক্তি পুখ্যময় নৎকার্যের 
অনুষ্ঠান করিয়া আপনাঁদিগকে সুখী ও নিরাপদ 
বোধ করিবে ? আর কোন্‌ ব্যক্তিই বা ছুষ্টের দমন 
ও শিষ্টের পালন এই নুধামর বাক্য অভ্রান্ত ও মঙ্গল- 
ময় বলিয়া আদর করিবে? অতএব নেই ছুরাত্বণ 
কখনই ক্ষমার পাত্র নহে। এইরূপ বলিতে বলিতে 
ক্রোধাতিশব্যপ্রযুক্ত তাহার আকর্ণ বিস্তৃত সমৃজ্্বল 
ইন্্রর নয়ন প্রভাতকালীন অরুণতুল্য লোহিত 
বর্ণ ধারণ করিল এবং দেই জনমনোহারী প্রশান্ত 
মৃত্তি অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল; দেখিলে বোঁধ 
হয় যেন দুর্দান্ত ত্রিপুরবিনাঁশোগ্ঠিত মদনান্তকারী 
স্তু্জয়। তাহার এইরূপ ভয়ঙ্কর মৃক্তি অবলোকনে 
সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভুত্ত হইয়া 
চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিষ্পন্দ হইয়া গেল। 
কিয়ৎকালপরে তপোঁবল-সন্পন্নমনত্বী যুধিট্টির 
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্টের অশুভসংঘটন ও সর্বজন 
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সমক্ষে স্বীয় প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞাপাঁলনশঙ্কায় ভীত 
হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে ভগবান কেশবের অশেষবিধ 
গুণকীর্তন পুর্ধক তাহাকে প্রশান্ত ও সকলকে 
প্ররুৃতিস্থ করিলেন ৷ অনন্তর ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ পাও 
কুল-শিরোমণি যুধিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন 
রাজন্‌ ! তুমিই-ধছ্ড ! তুমিই সাক্ষাৎ ধম্ম ! ও তুমিই 
ভূমগ্ডুলস্থ যাবতীয় সদ্‌গুণের একাধাঁর মাত্র | তোমার 
ধন্মোৎপাদ্যি বিশুদ্ধ সহদয়তাই ত্রিভুবন পালন ও 
শাসনের অমোঘ মন্ত্রক অন্ত্র স্বরূপ! আমি নিশ্চয় 
বলিতেছি যে, বীরকুল কেশরী ছুদ্ধর্ষ ভীমসেন ও 
পতিপ্রাণাী দ্রৌপদীর দীর্ঘ-নিশ্বাস-নস্ভৃূত-ছুনিবার 
দুঃখানল মুহুর্ত মধ্যেই দুর্যোধনরূপ শ্ুরকাণ্ড শাল্মলী 
ব্বক্ষকে অনায়াসেই দমূলৎপাটিত ও ভন্মীভূত করিতে 
পারে। কিন্ত আপাততঃ কিছুকাল ধের্য্যাবন্টুঘন- 
পূর্বক নিবিষটচিত্ে সর্কমঙ্গলাধার পরমেশখবরের আরা- 
ধন করিলে নিরূপিত সময়ান্তে অবশ্যই তীহার 
প্রসাদে পুর্ণমনোরথ হইবে । ভাগ্যবান্‌ শ্রীরুষ 
এইরূপ বলিয়! নমাগত ভূপতি ও প্রজাপুঞ্জকে 
সন্সেহ* আলিঙ্গন ও মধুর লম্ভাঁষণে রাজধানী 
প্রতিগমনার্থ অনুমতি দান করিলেন । তদনু 
নারে তাহারাও তদীয় আদেশ শিরোধার্য্যপুর্ধক 
পাগুবগণের . নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। স্ব স্ব 
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রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং যাইতে 
যাইতে পথিমধ্যে পাগুবগণের দারুণ ছুর্খতির বিষয় 
ন্মরণ করিয়। দুরাঁচার ছুর্য্যোধনের ভূয়বী নিন্দা 
করিতে করিতে দুঃখিতীন্তঃকরণে স্ব স্ব রাজধানীতে 
উপনীত হইলেন | 

এদিকে ধর্ম্মরাঁজ যুধিষ্ঠির আপন নির্ব,দ্বিতা 
ও অপরিণামদণিতাহেতু ন্নেহাম্পদ ভ্রাতৃগ্রণের ও 
গ্রাণনম। যাজ্জসেনীর উদ্দশী ছুর্গতি সংঘটিত হই- 
য়াছে ভাবিয়া মনে মনে নিরতিশয় দুঃখিত ও অনু- 
তাপিত হইলেন এবং আপনাকে হিতাহিত বিবেচনা- 
বিহীন ও হতভাগ্য জ্ঞানে শত শত ধিক্কার 
দিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগ্বন্‌! আমি অতি 
নরাধম ও নীচাশয় নচেৎ কি নিমিত্ত .সাধুবিগর্হিত-। 
অনর্থময় দেবন ক্রীড়ায় আতক্ত ও উন্মত্ত হইব ? এবং 
জীবনাধিক ভ্রাতৃগ্ণকে ও লন্ষ্মীরূপিণী দ্রুপদ- 
নন্দিনীকে বিষাঁদরপ বিষময়হ্দে নিমগ্ন করিব ? 
তচ্ছ,বণে ভগবান্‌ বান্থর্দেব মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, 
পাগুবনাথ! এখন এইরূপ মর্্ম-বিদারক আক্ষে- 
পৌক্তি করিয়া আমায় লজ্জিত ও বিষাদিত 
করা তোমার উচিত নয়। বদি আমি ত্রীড়াস্থলে 
উপস্থিত থাঁকিতাম বা পুর্বে ইহার বিন্দু বিষর্গও 
অবগত হইতাম, তাহা হইলে ছুরাত্মা ছুর্যোধন 
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কখনই আঁপন ছুরাঁভিনন্ধি নংসাঁধনে নক্ষম হইত না! ও 
তোমাদিগকেও নিতান্ত অনাথের হ্যায় দুঃসহ ছুঃখ- 
শৃঙ্বলাবদ্ধ হইয়া এই কঠোর বনাশ্রম আশ্রয় করিতে 
হইত না | যাহা হউক অতীত বিষয় মনন ও চিন্তন 
করিয়া অনুতাঁপিত বা'নিরুৎ্নাহ হওয়৷ নিতান্ত অবৈধ 
ও কাপুরুষের কার্য । গতানুশোঁচন৷ কেবল অন্তঃ-. 
করণকে আত্মগ্লানিতে দপ্ধ করে মাত্র । বিপদ" 
কালে হতাশ্বান বা ভগ্নোত্নাহ ন1 হইয়া সহিষ্ণুতা 
ও ধৈর্যযাবলম্বনপূর্ক উপায় চিন্ত। ও সময়াতিপাত 
করাই প্রকৃত মহা তআ্বার লক্ষণ । অপিচ যেমন সংযোগ 
হইলেই বিয়োগ ও বিয়োগ হইলেই বংষোগ হয়, 
জন্ম হইলেই ম্বত্যু ও মৃত্যু হইলেই জন্ম হয়, হ্রাস 
হইলেই র্ৃদ্ধি ও বৃদ্ধি হইলেই হ্রাস হয়, তদ্রপ সুখ 
হইলেই দুঃখ, ও ছুঃখ হইলেই সুখ হওয়। প্ররুতির 
স্বভাবলিদ্ধধশ্ম । বিশপতির বিশ্বরাজ্যে নর্ঝদ! সর্বত্র 
কল্যাণ ও শান্তি বিরাজিত। কেবল মোহান্ধ 
ও বিষয়-মদ-পানোন্মত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণই সুখ ও দুঃখ 
পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দিয়া কখন বা! অত্যাহ্লা দিত 
হয়ঃ আবার কখনও বা যার পর নাই ক্লেশ অনুভব 
করিয়া থাকে । কিন্তু ষথার্থতত্বপুণ্যত্মা। ব্যক্তি গণ 
সকল অবস্থাতেই নিম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া 
থাকেন; সাংদারিক লুখছুঃখ কিছুতেই তাহাদের 
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অবিচলিত্ত অন্তঃকরণকে হষিত বা ছুঃখিত করিতে 
পারে না। প্রত্যুত নকল বিষয়ই করুণাময় ঈশ্বরের 
ইচ্ছাঁধীন মনে করিয়া অন্তরস্থ বৃত্তি সমুদায় সত্যম- 
পুরঃনর নিতা-পবিভ্রআনন্দ উপভোগ করিয়। 
থাকেন । আাংপারিক মুঢ় ব্যক্তিগণ যাহাঁকে সুখ 
বলিয়া বিবেচন। করে, তাহাই অমূহ দুঃখ-দায়ক | 
বেমন পতর্গগণ প্রজ্বলিত-পাঁবক-শিখ। নন্দর্শনে 
উল্লানিত হইয়। তাহাতে পতিত হয়, তদ্রপ 
অজেতেক্দ্রিয়রঅবোধ ব্যক্তিগণই সাংসারিক অলীক 
সুখলাভ-প্রত্যাশায় ভীষণ ছুঃখানলে পতিত হইয়া 
অপরিলীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে । ফলতঃ 
নাংনারিক যাবতীয় সুখছুঃখ অমূলক ও ক্ষণস্থায়ী 
সুতরাং তজ্জন্য আনন্দিত বা বিমাদিত হওয়া কোন 
ক্রমেই উচিত নহে । প্রত্যুত পরম কারুণিক 
ঈশ্বরের উপরে আত্ম-নমর্পণ করাই সর্ধাতোভাবে 
_বিধেয়। অতএব অতীত ছুঃখ স্মরণ করিয়া আর 
| দুঃখিত হইওনা | সন্তষ্ট চিত্তে সর্ধমঙ্গলময় ঈশ্বরের 
পুজা পরায়ণ হও | 
ভগবান্‌ শ্রফ এই বলিয়া তুষীন্ভাবাবলম্বন করিলে , 
আয়তলোচনা দ্রৌপদী অশ্রপূর্ণলোচনে ৰলিতে 
লাগিলেন, মধুস্ুদন ! দ্েবনরৃত্বীস্ত আমার অপরি- 
জ্ঞাত ও ক্রীড়াস্থছলে আমি অনুপস্থিত ছিলাম বলিয়া 
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চতুরতা করতঃ আমাদিগের ছুঃখ-জলধি-মগ্ন অবন্ন 
অন্তঃকরণকে আরও নিপীড়িত ও নিশ্চেষ্ট করিও না । 
জল যেষন সরোবরের সহায় ও সর্ধ সুখের মূলীভূত 
কারণ তক্রপ তুমিও পাগুবগণের বিপুল বশ, অতুল 
এশ্বর্য্য,র অমিত তেজ, অনীম সুখ ও অনন্ত ছুঃখের 
একমাত্র অন্তভূতি কারণ 1 শ্রীনিবাস ! কি দেব, : 
কি খষি, কিদ্বিজ ও কি গুরুজন সকলেরই প্রামুখাঁৎ 
শুত আছি, বিশেষতঃ যজ্ঞ প্রধান রাজনুয় ক্রতুর 
অনুষ্ঠান কালে আমি তোমার যেরূপ অনস্ত-শক্তি, 
অপরিসীম-জ্ঞান ও অচিস্ত্য মৃত্তি পর্যবেক্ষণ করিয়াছি 
তাহাতে কি স্বর্গ, কি ক্ষিতি, কি রনাতল সব্ধস্থানে 
সকল সময়ে তুমিই সকলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, কি 
দেব, কি দৈত্য, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি গন্ধব্বঃ কি 
কিন্নর, কি নাগ, কি নর নকলেরই সুখ, ছুঃখ ও 
উন্নতি অবনতি কেবল তোমারই ইচ্ছাধীন, ভ্রিলোক- 
স্ধ্যে এমন নিভৃত-স্থান বা গুহ-কার্য কি আছে , 
যাহা তোমার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত | তুমিই 
সকলের নিয়ামক ও নিয়োজ্য | তুমি নিগুণ নিরা-। 
কার হইয়া বিধিরূপে জগৎ স্থষ্টি, বিঞুরূপে জগৎ 
পালন ও শিবরূপে পুনরায় জগৎ সংহার কর । তুমিই 
সময়ে সময়ে মৎস্য, কুম্্ম, বামন ও বরাঁহ আদি নানা 
বিধ অত্যভুত মুহ্তি ধারণ করিয়া! থাক ও অশেষবিধ 
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অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া ভক্ত- 
গণের অন্তঃকরণ অনুপম আনন্দরসে অভিষিক্ত কর। 
ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ও ত্রিভৃবনলোচন মার্ত তোমা- 
রই প্রসাদে অতুল এশ্বর্য ও অনন্ত শক্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন | তুমিই.নাগ্করাজ বাসুকিকে ধরাধারণ 
ও ধন্মরাজ কুতান্তকে পাপণুণ্য বিচারের ক্ষমতা- 
অর্পণ করিয়া এই সুবিশাল বিশ্বরাজ্য স্ুরক্ষণ ও 
সুশামন করিতেছ । নারদ প্রভৃতি খষিগ্ণ তোমারই 
শ্রীচরণারবিন্দ-মকরন্দ-পানার্থ মধুকরবৎ নিরস্তর 
লোলুপ হইয়া রদানন্দে তোমারই গুণগান করিতে- 
ছেন। তোমার স্বরূপ ও মাহাত্স্যবর্ণন এবং নির্ণয় 
করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । এই অখগ্ড ব্রন্মা্ 
কেবল তোমারই লীলাম্থছল মাত্র। তুমি এক 
নময় যাহাকে অতুল এশ্বর্ধয দান করিতেছ, সময়া- 
স্তরে তুমিই তাহাকে দীনহীন অনাথতুলয তরুতল- 
বানী করিতেছ ! তুমি ভক্তবৎসল ও দর্হারী । এক 
দিন পাগুবগণের অভেদ্য ভক্কিজালে সম্পুর্ণরূপ বদ্ধ 
ও জড়ীভূত "হইয়া তাহাদিগকে ত্রিলোক্যাধিপতি 
৷ করিয়াছিলে ! তৎকালে কি পুরন্দর, কি ভাস্কর, 
কি বিরিঞ্ি, কি বরুণ সকলেই অপ্রতিহত প্রভাব 
পাগুবগণের কিছু না কিছু হিতদাধন করিয়া নিজ 
নিজ শ্রম সকল ও যদ্ত্ু সার্থক বোধ করিয়াছিলেন । 
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কিন্ত আজিও নেই তুমি সেই পাগুবগণের রাজ্যমদ, 
ধনষদ, বিদ্যামদ ও অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বের এক শেষ সন্দ- 
নে অবশ্যই কোন নিগুঢ় মহানুদ্দেশ্য নাধনার্থ পাশ- 
ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে বনবানী করিয়া এই পরি- 
দৃশ্যমান জগতে তোমীর দর্সহারী নামের নুষ্পষ্ট 
উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছ ! উদ্ুশ অবস্থায় দেবন 
রস্তীন্ত তোমার অপরিজ্ঞাত কিরূপে বলিতেছ ! 
দয়াময় ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ ও সর্ব শোণিত 
পরিশুফ হয়! আমি নিতান্ত হতভাখিনী ও 
পাষাণময়ী ; তাহ! ন। হইলে কিরূপে গুরুজন সমক্ষে 
রাজসভায় হুরাত্না ছুঃশাননক্ুত তাদৃশ মরণাঁধিক 
গুরুতর কেশাকষণ যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করিয়। 
এখনও জীবিতা রহিয়াছি! যদি এই হতভাগ্য 
পুত্রগণ আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করিত, তাহ! 
হইলে তৎক্ষণাৎ এ পাপজীবন জীবনে কিম্বা হুতা- 
শনে বিবর্জনপুর্বক সমক্ত ম্বালাষস্ত্রণা নিবারণ 
করিতাম । জানি না, তোমার মনে অতঃপর আর 
কিআছে ! কিন্ত এ কথ নিশ্চয় জানি যে, ছুরাজ্া 
ষৎকালে আমার পরিধেয় ববন উন্মোচনার্থ বল 
প্রয়োগ করে, তখন তোমারই ক্কুপায় আমার 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়াতে আমি প্রত্যক্ষ করি- 
য়াছি যে, তুমিই নীলাহ্বর রূপে পিম্ধন বসন মধ্যে 
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আবিভূতি হইয়া হতভাগিনীর লজ্জানিবাঁরণ ও 
ধন্মরক্ষা করিয়াছিলে । উদ্শ অবস্থায় দেবন- 
বত্তাস্ত তোমার অবিদ্দিত কিরূপে বলিতেছ ? 

শরণাগত-প্রতিপালক ! এ দ্রালীত কখনই 
তোমার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করে নাই। 
আশ্রিতের প্রতি এইরূপ নিগ্রহ ও বিড়ম্বনা 
করা কি তোমার সরলহৃদয় ও -করুণার কায ! 
আমি রাজনন্দিনী, রাজমহিষী, ইন্দ্রতুল্য প্রতাপ- 
শালী পঞ্চ পুত্রের জননী ও তোমার মত সর্ক- 
শক্তিমান্‌ পুরুষনিংহের আজ্ঞানুবর্তিনী | মধুসুদন ! 
বল দেখি, আমি যেরূপ অপমানিতা। ও ভুর- 
বন্থান্বিতা হইয়াছি কম্মিনকালেও কি কোন 
কুলকামিনীকে এরূপ মর্মান্তিক অপমান ও ভুর্দশ। 
ভোগ করিতে হইয়াছে ? এইরূপ বলিতে বলিতে 
পদ্মপলাশাক্ষী দ্রৌপদী অবিরলবেগে অশ্রুবারি বিল- 
জ্ছন করিতে করিতে শোকে ও মোহে নিতান্ত 
অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। 

ভগবান শ্রীরুঞ্চ তৎকালে শোক-বিহ্বলা দ্রৌপ- 
দীকে নানাবিধ মধুর বচনে সান্ত্বনা করিয়। কহিলেন, 
দেবি! যেমন ব্রন্মমুখবিনির্গত পবিত্র বচনাবলী 
বেদ বলিয়! সর্বত্র পুজ্য ও নমাদূত, তদ্রুপ তোমার 
বদনশশধরবিনিঃহ্যত্ অস্তায়মান বচনপরম্পরাও 
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অস্রাম্ত ও বর্ধত্র প্রশংসনীয় । যেমন বিকসিত 
পুষ্পের সুন্সিষ্ধ সৌরভ আন্্াণে অন্তঃকরণে পরমেশ- 
প্রেম সঞ্চারিত হয়, তদ্রপ তোমার নির্মল চরিত্র 
পর্যযালোচনেও সকলের অন্তঃকরণে তোমার প্রতি 
পরম গ্রীতি ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে । ফলতঃ 
বন্ন্ধরা৷ তোমাকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়া ধন্য ও 
পবিত্র হইয়াছে । কিন্তু যেমন রানুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্র পুনঃ 
প্রকাশিত না হইলে, চকোরীর সুধাপানাশা পরিতৃপ্ত 
হইতে পারে না, তন্রপ পাগুবগণও পাঁশক্রীড়ার 
অঙ্গীক্কৃত পণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিলে, 
তোমারও পূর্ধমত বিলানবাপনা! পরিপূর্ণ হইতে 
পারে না। পরস্ত একথা নিশ্চয় বলিতেছি যে, 
সম্প্রতি বন্থলে ছুরাত্মাগণ তোমাকে যেরূপ নিরন্তর 
দুঃখানলে দঞ্ধ করিতেছে, তদ্রপ ত্রয়োদশ বৎস- 
রান্তে রণস্থলে তাহাদের পত্রীগণ আপন আপন 
সৃতপতিনন্র্শনে ইহ1 অপেক্ষাও হজ গুণে ছুঃখা- 
গ্রিতে দপ্ধ হইবে । যদি কখনও অকন্মাঁৎ চন্দ্রনুর্য্ের 
পতন, পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘন ও সিন্ধুর বারিহীনতাও 
সম্ভব হয়, তথাপি আমার এই সুদ বাক্য কিছুতেই 
অন্তথা হইবে না। এক্ষণে পশু-রোমন্থনবৎ পূর্ব 
নৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আত্যন্তিক দুঃখে অন্তঃকরণকে 
দুঃখিত ও ক্িষ্ট করা তোমার মত বুদ্ধিমতীর 


শ্রীবংসনরিত। ১৭ 


সর্বতোভাবেই অবিধেয়। অতএব উপস্থিত বিপদে 
অণুমাত্রও দুঃখিতা৷ বা কাতর। না! হইয়! সময় গ্রাতী- 
ক্ষায় কিছুকাল ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক কায়মনোবাক্যে 


পরমপিতা পরমেশ্বরের উপামনা কর। অপিচ, 
জন্মান্তরে তুমি কত কঠোর তপন্য। করিয়াছিলে, 


তজ্জন্তই দেবতুল্য সর্ধ-গুণ-মণ্ডিত পঞ্চপতি প্রাপ্ত 
হইয়াছ ও নিরন্তর তাহাদের সহবাদিনী হইয়। কঠোর 
বনাশ্রমও পরম স্থুখে অতিবাহিত করিতেছ । বদ্দি 
মহাঁরাঁজাধিরাজ চিত্রনেন-নন্দিনী মহারাণী চিন্তা- 
বতীর সহিত তুলনা করা যায়, তবে তোমার ভুঃখ- 
ভাঁর তাহ! অপেক্ষাও অতি লঘুতর বলিয়াই প্রতীয়- 
মান হইবে । 

মহারাজ যুধিষ্টির চিন্তাবতীব্ভীন্ত শ্রুত হই- 
বার নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলে, ভগবান শ্রীরুষণ 
বলিতে লাগিলেন, পাগুনন্দন ! চিন্তাবতীচরিত্র 
পরমরমণীয় ও নুবিস্তত। ইহাতে নুর্যতনয় 
শনৈশ্চর ও জলধি-তনয়। কমলার বিবাদ-বতান্ত 
বর্ণিত আছে । বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ 


কর। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পুরাকালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রাগদেশে 
চিত্তরথ নামে এক অতি প্রবল পরাক্তীস্ত নরপতি 
ছিলেন । মহারাজ চিত্ররথ ম্বভাবতই ম্যা়পরতী॥ 
বদান্ততা, উদারতা, গ্রজারঞ্জনতা ও সদাশয়তা 
প্রভৃতি বহুসংখ্য সদৃগুণে সর্ধদাই অলঙ্ক ত থাকিতেন। 
তিনি আপন অনামান্য ভূজবীর্ধ্যবলে মকাল- 
বর্তী যাবতীয় ভূপতি অপেক্ষা বিশেষ গৌরবাদ্ধিত 
তেজন্বী ও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক 
নরনাথ দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করণানভ্তর কাল- 
সহকারে শরীরীদিগের চরম দশায় উপনীতি হই- 
লেন। তদনন্তর তৎপুত্র মতিমান্‌ শ্রীবংন পৈতৃক 
নিংহাননে অধিরোহণ করিলেন | মহারাজ শ্রীবৎন 
পিংহান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পৈতৃক সদ্গুণ 
নমস্তও অধিকার করিলেন; অধিকন্ত তিনি আপন 
অনামান্য বুদ্ধিবল ও পরাক্রমপ্রভাবে তাল, বেতাল 
নামক যক্ষদঘয়কে একান্ত অনুগত ভূত্যবৎ নিজ 
শাসনাধীনে আনয়নপূর্কক আরও বিখ্যাত এবং 
যশহ্বী হইয়া উঠিলেন। মহারাজ চিত্রসেন- 
নন্দিনী চিন্তাঁবতী তাহার একমাত্র প্রণয়িনী ছিলেন ! 


শ্রীবৎস-চরিত | ১৯ 


পূর্ণেন্ছুবদনা লঙ্ষ্মীত্বরূপিণী চিন্তাবতী সমকাল- 
ব্তিনী যাবতীয় বরবর্ণিনী অপেক্ষা! সমধিক গৌরবা- 
বিতা ও অলোকসামান্ত গুণশালিনী ছিলেন | দেব 
ছ্বিজনেবা, ইট্টার্চন, ক্ষুধিতকে অন্ন, পিপানার্বকে 
জল, ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান ইত্যাদি সদনুষ্ঠান 
ভিন্ন অন্ত$করণে আর কোনও চিন্তাই ছিল না । 
ফলতঃ তাহাঁর নিম্মল চরিত্র তৎকালে নকলেরই 
আদর্শন্বরূপ হইয়াছিল | 

রাজমহ্ষীর নিরন্তর এইরূপ শুভানুষ্ঠান ও 
অনির্বচনীয় পতিপরায়ণতা। গুণে মহারাজ শ্রীবৎন 
তাহাকে প্রাণপেক্ষাও গরীয়পী জ্ঞান করিতেন? 
এবং পরিহানচ্ছলেও কখন কোন অপ্রিয় ভাষ 
প্রয়োগ করিয়া মুহুর্তের জন্য তাহার অসুখ উৎ- 
পাঁদন করিতেন না | মহারাজ শ্রীবতন আপন দোর্দও 
প্রতাপ ও মহোদার্ধ্য গুণে নিংহাঁরনাধিরোহণের 
অল্পকাল পরেই নসাগর! ধরায় স্বীয় একাধিপত্য 
স্থাপন করিলেন। তাহার রাজত্ব কাঁলে বমগ্র 
প্রাগদেশ যেরূপ সুখ ও সমৃদ্ধিপুর্ণ হইয়াছিল, বোধ 
হয়, কন্মিন কালে অন্ত কোন রাজার অধি- 
কারকালে তদ্রপ হয় নাই। প্রক্কৃতিবর্গ মহা- 
রাজকে আপন পুজ্যতম জনক ও মহাঁরাণীকে 
পজ্যতম। জনণী অপেক্ষাও অধিক ভক্তি ও অধিক 


২০ শ্রীবংস-চরিত | 


নম্মান করিত। মহারাজ শ্রীবংস তাল বেতালের 
অলৌকিক পৈশাচিক শক্তি প্রভাবে নানাবিধ 
অসাধ্য ও উতৎকট কার্য্য সমুদ্রয় সম্পাদন করিয়। 
অবনীমগুলে যেরূপ প্রশংসা ও যশশোভাজন হইয়া 
উঠিলেন, শত শত রাজনুয় ও অশ্বমেধাদি মহাক্রতুর 
অনুষ্ঠান করিয়া অমরমণ্ডলীতেও তদ্রপ লক্বপ্রাতিষ্ঠ 
ও আদরণীয় হইলেন। ফলতঃ তৎকালে তীহা'র 
নুবিমল যশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিব্যাণ্ত ও বসুমতী 
পবিত্র হইয়াছিল। এইরূপে নরেক্তরনাথ শ্রীবতৎন 
প্রাণাধিকা চিস্তানহ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য- 
ভোগ ও সানন্দমনে প্রজাপালন করিতে লাগি 
লেন। কখনও কোন বিদ্ব বা রন্দেহ, তাহার চিত্- 
প্রসন্নতা ও অক্ষুণ্ন প্রভুত্বের অণুমাত্রও খর্জতা 
করিতে পারে নাই। ধন্মরাঁজ ! তদনম্তর গ্রহ- 
বিগুণতায় মহারাজ শ্রীবংন ও মহারাণী চিন্তাকে 
যেকিরূপ ছুঃনহ দুঃখ ও অপরিদীম যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হইয়াছিল শ্রবণ কর। 

এক দিন ভগবান ভাঙ্করনন্দন গ্রহাধিপতি 
শনৈশ্চর পিতারন্যায় অব্যাহত গতিতে স্বেচ্ছানুসারে 
বিমাঁনমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় 
দৈবঘটনায় জলধিতনয়া কমলাও সেই স্থানে 
আনিয়া উপনীতা হইলেন। লোকক্রয়পজিতা 


শ্রীবংস-চরিত । ২১ 


ভগবতী কমলা গ্রহরাজকে কোনরূপ সম্ভাষণ না 
করিয়াই অভিলধিত স্থানে গমন করিতে লাগিলেন ; 
তদর্শনে শনৈশ্চর আপন মর্ধ্যাদাভঙ্গ বোধে রোষ- 
কষায়িত-লোচনে বলিতে লাগিলেন চপলে ! তোমার 
এতদূর আম্পদ্ধী যে, আমার সন্দর্শনে আপন দৌভাগ্য 
জ্ঞান ন। করিয়া উপেক্ষা করতঃ বিন] নন্তাষণেই 
চলিয়। যাঁইতেছ ! তুমি কি অবগত নহ যে, আমি 
চরাচরব্যাপী সর্কগর্ধহারী ভাঙ্করনন্দন শনৈশ্র | 
ইহ] কি তুমি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ ? 
গ্রহরাজের বাক্যশ্রবণে কমল্দলবামিনী কমলা 
শনৈশ্চরকে বম্বোধন করিয়া কহিলেন, গ্রহরাজ ! 
আমি তোমার গুণগ্রাম ও প্রভুত্বের বিষয় 
বিলক্ষণরূপ অবগত আছি, এবং এই অখণ্ড ব্রন্মাণ্ড 
তোমার ওদ্ধত্য ও কুটবুদ্ধির বিষয় আন্দোলন 
করিয়া তোমার প্রতি যে কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি 
প্রদর্শন করিয়। থাকে, তাহাঁও আমার অবিদিত নছে। 
কিন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি 
ভুবনবিখ্যাত পুজযপাদ ভাক্করের নন্দন হইয়া-এবং 
নিরন্তর সুরঘমাজে অবস্থিতি করিয়াও অক্লবুদ্ধি মান- 
বের ম্যায় এপধ্যন্ত দ্বেষ মি প্রভৃতি নিকৃষ্ট 
প্ররভিসমুদায় রঃ চিজ হি পারিলে না। 
তোমার প্রতুত্ব ও সঃ 
ৃ টি নয 


মু রা নারে 







ই২ শ্রীবংস-চরিত। 


বিষধর কঞ্চ কবিনির্ধবক্ত হইলে যেমন কুদ্ধ ও 
উগ্রশৃত্তি হয়, লম্ষ্রীক্ত তিরস্কারে গ্রহরাজও তদ্রপ 
ক্রোধাম্বিত হইয়া ভীষণঘু্তি ধারণ করিলেন ;ঃ এবং 
গর্কিত ভত্সনে বলিতে লাখিলেন, চপলে ! তুমি 
অতি নিলজ্জা ও নীচাঁশয়া ! তুমি নিজের সহস্র 
নহত্র দোষের প্রতি অনুমাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া 
অপরকে অকারণে অপরাধী করিতেছ। নে বিষয়ে 
তোমার দোষ নাইঃ কারণ যাহার যেরূপ শ্বভাব, 
নেসেই মতই কাধ্য করিয়া থাকে । তোমার জন্ম- 
স্থান যেরূপ পবিত্র, কন্মকাণ্ডও তদনুরূপ বিশুদ্ধ । 
তুমি নিন্নাভিমুখগামী বলিলপন্ততা; সুতরাং তোমার 
অন্তঃকরণও তদ্রপ লঘু ও নিরুষ্টপথাবলম্বী, এবং 
তোমার গ্রভৃত্ব ও ক্ষমতাও তদ্রুপ ক্ষণপ্রভা সদৃশ 
ক্ষণস্থায়ী । যেমন বারাঙ্গনারা আপনাপন নায়ককতূকি 
নর্ধবিষয়ে পুরক্কৃতা ও নম্বাদ্ধিতা হইলেও নিত্য নিত্য 
নুতন নৃতন পুরুষে আরক্ত হয়, সেইরূপ তুমিও 
আশ্রিত ব্যক্তিকর্তৃক যথাবিধানে পুজিতা৷ নতক্ৃতা হই- 
লেও ক্ষণে ক্ষণে নৃতন নূতন পতি আশ্রয় করিয়া থাক। 
তুমি কিজান না যে, তোমারই ভর্তা ভগবান বিষুঃ 
আমারই কোপাঁনল হইতে নিক্ষৃতি লাভবাসনায় 
বৈকুষ্ঠধাম পরিত্যাগপূর্কক ডূর্গম গগ্ুকীগিরিগুহায় 
লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, ও আমিই কীটগ্ূপে তাহাকে 


শ্রীবংংস-চরিত। ২৩ 


কর্তন করিয়া কত শত পবিত্র নারায়ণশিলা উৎপাদন 
করিয়াছিলাম । কি বলিব তুমি রমণী, তজ্জন্যই 
এখনও তপনতনয়ের ক্রোধানল হইতে অব্যাহত 
রহিয়াছ। 

প্রজ্বলিত হুতাশনে দ্বতাছতি প্রদান করিলে 
যেমন তাহ। অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, তপনতনয়ের 
কটুক্তি শ্রবণে লক্ষীও তদ্রপ রোষাম্বিতা হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, গ্রহাধম ! তোমার যদি উচিত অনুচিত 
ও হিতাহিত বোধ থাকিবে, তবে, আর দুঃখের 
বিষয় কি হইবে | ত্রিলোক মধ্যে এমন মহাপাতক 
কি আছে যাহা তোমার আশ্রয় ব্যতীত অম্পািত 
হইয়া থাকে । ভগবান বিষুত তোমার ভয়ে পর্বত 
গুহায় লুক্কার়িত ছিলেন বলিয়া তুমি আপনাকে 
মনে মনে অতিশয় গর্বিত ও ক্ষমতাশালী বোধ 
করিয়াছ ! কিন্তু বীরকুলর্ষভ অত্যন্ভৃত পরাক্রম- 
শালী পবননন্দন হনু পুনঃ পুনঃ ঘোর .মহ্কটে মুক্তি 
দান করিলেও কি পুরুষনিংহ রামচন্দ্র নদশ বীর্য্য- 
বন্ত ও ভক্তিভাজন হইতে পারে ? না শোভাধার 
পুর্ণচন্ত্র করালরাহুকবলিত হইলেও কি ছুরাঁচার রাহু 
শশধর অপেক্ষ! পূজ্য ও আদরনীয় হইতে পারে? 
অথবা তন্নিবন্ধন ভগ্ববাঁন ভোলানাথ কখন সুধাকরকে 
স্বীয় ললাট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন? 


২৪ শ্রীবৎংসচরিত | 


রে আক্মাভিমানিন্‌! বল দেখি কোন্‌ মহাত্া নিজ 
মুখে আপন গৌরব ও সুখ্যাতি কীর্তন করিয়া সাধু- 
জন সমাঁজে উপহানাস্পদ ও ঘোর নরকাগ্ত্িতে নিপ- 
তিত হয়? আর কোন্‌ ব্যক্তিই বা তোমার মত 
অকারণ অথব! নাঁমান্য কারণে প্রাণীগণকে হুর্ষ্িষহ 
যন্ত্রণ! প্রদান করিয়। থাকে ? যেমন যে ধন পরোপ- 
কারে ব্যয়িত হয় নেই বথার্থ ধন; তেমনই যে 
নুখ্যাতি পর মুখে কীর্তিত হয় তাহাই ষথার্থ যশঃ | 
তোমার মত কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি আপনাকে আপনি 
অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান্‌ জ্ঞানে জগৎ তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ 
করিয়া থাকে? আপনাকে আপনি সর্ধ প্রধান 
বলিলে কি হইবে । ধন্মপরায়ণ ন্ঠায়বান্‌ মহাত্মা 
নমীপে গমন কর, আত্মীভিমাঁনসহ তোমার 
গুদ্ধত্যও দূরীভূত হইবে । 
আহত ব্যান পশ্চান্বভী আততায়ীর পুনরাক্রমণে 
যে প্রকার বিরক্ত ও তুদ্ধ হয়, লক্ষ্ীকৃত তির- 
স্কারে গ্রহরাজ তদপেক্ষাও ক্রুদ্ধ ও উত্যক্ত হইলেন 
এবং গর্জিত বাক্যে বলিলেন, কমলে ! যেমন কোমল- 
কায় বালকের প্রাণ বিনাশ করিলে রুতান্তের বীরত্ব 
প্রকাশ পায় না ও যেমন সমুদ্র লবণাম্বপরিপূর্ণ 
হইলেও করুণাময় ঈশ্বরের অপার করুণার অধুমাকর 
ও খর্কতা হয় না, তদ্রপ তোমার মত অনার্ধ্যা রমণী 


শ্রীবংস-চরিত। ২৫ 


কর্তৃক কটুবাক্যে আমারও বর্ধবাদিসম্মত গুতু- 
স্বের কণামাত্রও হান হইতে পারে না। অমূল্য 
নিম্দল মণির উপরি যদি ধুলিপটল উড্ভীন হইয়! 
পতিত হয়, তাহ! হইলে কি তাহার মূল্য বান হইয়া 
থাকে? যাহা হউক তোমার মত অস্থিরপ্ররূতি 
রমণীর নহিত বাকৃবিতগা! করিলে সুরসমাজে 
আমারই অপবশ কীত্তিত হইবে । আমাদের উভ- 
য়ের মধ্যে কে শ্রেঠতর, তাহ! জানিবার নিমিত্ত 
তোমায় অধিক আয়া করিতে হইবে না, তুমি 
একবার ভগবান শঙ্করবিরাঁজিত নিত্যানন্দমময় কৈলাস 
ধামে গমন কর, তথায় তোমারই অগ্রজ স্থীয় সুরম্য 
গিজেন্দ্রবদন বিস্তার করিয়া ইহার সুন্দর মীমাংন। 
করিয়া দ্রিবেন ॥ 

উভয়ে এইরূপ বাকৃ-বিতগ্ড। করিয়া পরিশেষে 
নর্ধশান্ত্রবেত্া। ন্যায়পরায়ণ মহারাজ শ্রীবৎসকেই 
উপস্থিত বিবাদের মীমাংনক স্থির করিলেন, এবং 
উভয়েই অবিলম্বে মহারাজ শ্রীবংসের রাজধানীতে 
উপনীত হইলেন । মহারাজ তৎকালে স্নান করি- 
বার নিমিত্ত প্রফুল মনে নরোবরে গমন করিতে 
ছিলেন | পথিমধ্যে অকস্মাৎ ভপনতনয় ও লিম্ধু- 
তনয়াকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত 
ও নিল্িত হইলেন । এবৎ সাগ্রীঙ্গে প্রণিপাত 


২৬ শ্রীবৎস চরিত। 


পুর্কক জাগমন-্ভীন্ত অবগত হইবার জন্য উভয়ের 
বম্মুখে ক্লুতাঞ্ুলিগুটে দণ্ডায়মান হইলেন । শনি 
ও লক্ষ্মী ভূপতিকে যথোপযুক্ত আশীর্বাদ করিয়া 
রাজ্যের ও অপরাপর বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাস 
করিলেন । অনভ্তর ুর্ধ্যনন্দন হাস্য বদনে কহি- 
লেন, ধরণীপতে ! আমাদের এই উভয়ের মধ্যে 
ক্ষমতা ও গৌরবে কে অধিক পুজ্য ও শ্রে্ঠতর, 
তাহাই অন্ত তোমাকে মীমাংসা করিয়া দিতে 
হইবে। ইহার জন্য আমাদের পরম্পর ঘোরতর 
বিবাঁদ উপশ্থিত হইয়াছে । এক্ষণে বিশেষ বিবেচনা 
পুর্ন স্বাভিগ্রায় ব্যক্ত কর । ২ 
শনৈশ্চর-প্রমুখাৎ ঈদ্দশ অশ্রতপুর্্ম অদ্ভুত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া মহারাজ ভ্রীবৎন ভয় ও বিস্ময়ে যুগপত 
আক্রান্ত হইলেন । কিন্তু, অব্যবহিত পরেই বিনয় ও 
ভক্তি সহকারে নিবেদন করিলেন, প্রভে! ! মাদুশ 
হীনবুদ্ধি বাক্তির উপরি এতাদ্বশ গুরুতর ও ভুর্সোধ 
বিয়য়ের ভার অর্পণ করা কেবল এ দানকে বিড়ম্বন! 
ও নিগ্রহ করা মাত্র । অগ্য আমি এ প্রন্মের উত্তর 
দানে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম। যদি অধীনের মুখে 
মীমাংস।-বাক্য আবণ করিবার নিমিত্ত আপনারা 
নিতীন্তই উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
অনুগ্রহপূর্ঝক আগামী কলা শুভাগমন করিলে আমি 


শ্রীবস-টরিত। ২৭ 
আপন জ্ঞান ও বিশ্বানমত প্রক্কৃত উত্তর প্রদান 
করিব। এক্ষণে কুপাপুর্জক আজ্ঞাধীনের অপরাধ 
মার্জনা করুম | 

শনি ও লম্্ী মহারাজের বিনয় ও সৌজন্যে 
অতিশয় রন্তু হইয়া তাহার বাক্যের অনুমোদন 
করিলেন । অনন্তর উভয়েই ভূপতিকে অশেষবিধ 
আশীর্কাদ করিয়া দে দিন তথা হইতে বিদায় গ্রহণ- 
পূর্বক আপন আপন অভিলবিত স্থানে গমন করি 
লেন। মহাঁরাজও তখন আ্রানাদি অমাধামপুর্জক 
উক্ত বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে উৎক্ঠিত 
ও বিষ্ঃহদূয়ে অন্তঃপুর মধ্যে মহারাণী চিন্তাবতী 
নগীপে উপরীত হইলেন । 

মহারাণী চিন্তাবতী মহারাজের নিক্ষলঙ্ক মুখচন্দ্র 
প্রভাত কালীন শশধর অপেক্ষা শ্লান ও নিষ্প।ভ 
নিরীক্ষণে অতিশয় দুঃখিতা৷ ও চিন্তিতা হইলেন। 
এবং নকাতরে বিনীত ঘচনে মহারাজের অকল্মাৎ 
তাদৃশ ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞানা! করিলেন। 
মহারাজ শনি ও লক্ষ্মী গংঘটিত বিবাদরৃত্তীষ্ত আদ্যো- 
পান্ত বর্ণন করিয়া! মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 

.মহারাণী চিন্তাবতী মহারাজের মুখে এতাদুশ 
অতূতপুর্ধ বিন্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিয়৷ অতিশয় 
বিষাদ্িতা ও বিন্মিতা হইলেন, এবং কাতর 


২৮ শ্রীবৎস-চরিত । 


স্বরে বলিতে লাগিলেন, রাজন্‌ ! যেমন মরুভূমিতে 
নিরোক্কোর প্রবাহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই 
তদ্দিক ঘোরতর আরক্ত বর্ণে রঞ্জিত হয়, তদ্দরপ এই 
গুরুতর কাণ্ডও নিশ্চয়ই আমাদের ভাবী অপ্রিয় ও 
অশুভ দংঘটনের সুস্পষ্ট নিদর্শন ।. এতদিনে বুঝি 
এ হতভাগিনীর লৌভাগ্ানুর্যা, ভীষণছুঃখাঁচলে 
চির অস্তমিত হইল ! নচেৎ অমরগণ পরস্পর 
বিরোধ করিয়া সুরলোক পরিত্যাগপুর্দাক ধরাঁতিলে 
মানবকে কি জন্য মীমাঁংনক স্থির করিবেন ? যাহা 
হউক মহারাজ তজ্জন্য পরিতাপিত বা দুঃখিত হওয়া 
ভবাদৃশ মহাঁত্বার কোন ক্রমেই উচিত নহে । সর্ধ- 
শক্তিমান পরমপিতা পরমেশ্বর যখন যাহ! করিবেন, 
তাহাই হইবেঃ কেহই কন্মিন্কালেও তাহার 
অন্যথাচরণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে সেই 
করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই এই আসন্ন 
বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র প্রশস্ত 
ও সর্ধোত্রুই উপায় । অতএব কায়মনোবাক্যে 
সেই বিপদ্ধিনাশন মধুনুদনের চরণবুশ্নলে আত্মসমর্পণ 
করুন। অবণ্যই তাহার প্রসারে আসন্ন বিপদ 
হইতে সম্যক্‌ মুক্তিলাভ করিবেন । এইরূপ নানাবিধ 
সুমিষ্ট বচন প্রয়োগ করিয়৷ মহারাণী তৎকালে মহাঁ- 
রাজের চিত্তচঞ্চলতা ও মলিনতা৷ দূরীভূত করিলেন । 
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মহারাজও মহিষীসহ দেই দিবস এইরূপেই অতি- 
বাহিত করিলেন । | 

নিশাঁবনাঁনে নরপতি শব্যা হইতে গাত্রোথান 
করিয়া প্রাতঃক্কত্যাঁদি নশীধান করিলেন। অনন্তর, 
তিনি পরমরমণীয় রাঁজপরিচ্ছদ ও রাজভুষণে ভূষিত 
হইয়া অভামণ্ডপে নির্দিষ্ট নময়ে প্রবেশ করিলেন; 
এবং অম্বাত্য ও অনুচরবর্গে পরিরৃত হইয়৷ উৎস্ুকা- 
স্তঃকরণে অমরদ্ধয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । মহারাজ মনে মনে স্থির করিলেন 
বে, নিজ মুখে কাহারও অপবশ কীর্তন করা নিতান্ত 
অবৈধ ও যুক্তিবহিভূতি। অতএব বাক্য প্রয়োগ 
না করিয়া কৌশলপুর্মক উপস্থিত বিবাদ নিষ্পত্তি 
করাই উচিত ও শ্রেয়ক্কর। মহারাঁজ মনে মনে 
এইরূপ স্থির করিয়া সশীপবন্তী কি্করকে একটী 
হিরগ্রয় ও একি রজতময় নিংহাসন আনয়ন করিতে 
অনুমতি করিলেন । কিঙ্করের রাঁজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রই 
নিংহাসনদ্য় আনয়ন করিল, এবং ভূপতির নিদে- 
শানুনারে হৈম দিংহাঅনটী মহারাজের বিচারাসনের 
দক্ষিণ পার্থে ও রজতদিংহারনটী বামপার্ে স্থাপিত 
হইল । 

কিয়ৎক্ষণ পরেই দিম্ধুতনয়া৷ কমলা ও নুর্যাযতনয় 
শনৈশ্চর মহারাজ শ্রীবংনের সভামগ্ডপে উপনীত 
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হইলেন | মহারাজ তদর্শনে তত্ক্ষণাৎ নিংহাসর্ন 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া। উভয়ের চরণতলে পতিত হই- 
লেন, এবং ভক্তিভাঁবে উভয়েরই অনংখ্য স্ততিবাদ 
করিতে লাগিলেন । তখন লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই 
গুফুল্প মনে প্রণত মহারাজকে উত্তোলন করিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন । পরে মহারাজ আবৎ্ন তাহা 
দিগকে উপবেশনার্থ বারশ্বার অনুরোধ করিতে 
লাখিলেন। অনন্তর কমলালয়া কমলা ভূপতির 
বিঢারানের দক্ষিণ পার্থস্থিত হিরগ্নয় নিংহাগনে 
উপবেশন করিলে বোধ হইল ঘেন পৌদ্রামিনী মহা 
রাজের প্রণ্যফলে মুত্তিমতী হইয়া তাহার সমীপে 
আগমন করিয়াছেন । এদিকে ভুপতির বামপার্- 
স্থিত রজতময় দিংহাঁনে গ্রহরাঁজ শনৈশ্চর উপবিষ্ট 
হওয়াতে বোঁধ হইতে লাগিল যেন বালার্ক মহারাজের 
নভান্থলে সমুদিত হইয়াছেন । তদনস্তর অমর- 
দ্বয়ের অনুমতি অনুসারে মহারাজ শ্রীবং উভয়ের 
মধ্যন্থিত শ্বীয় বিচারাদনে সমালীন হইলেন | তৎ- 
কালে সভাস্থল যেকি অপূর্ব রমণীয় শোভা ধারণ 
করিল তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক তৎপরে 
মহারাঁজ অমরদয়ের ঘুখারবিন্দ-বিনিঃহ্লুত নানাবিধ 
অম্ৃতময় বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইতে 
লাগিলেন | 
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অতঃপর দ্রিবাঁকর-নন্দন শনৈশ্চর কহিলেন, 
রাঁজন্‌! সলিল-প্রবাঁহ যেমন ক্রমশই বদ্ধিতাঁয়তন 
হয়, বাক্যস্ত্রোতও তদ্রুপ উত্তরেত্তির পরিবদ্ধিত 
হইয়। থাকে | এক্ষণে আর ,অন্ বিষয় আন্দোলনে 
প্রয়োজন নাই । আমাদের পুর্কা প্রস্তাবিত বিষয়ের 
যথাযথ মীমাংসা! করিয়। দাও | গ্রহরাজের বাক্যা- 
বনানে উদারচেতা মহারাঁজ শ্রীবন বিংহানন 
পরিত্যাগপুর্দক ক্কতাপ্টলিপুটে নিবেদন করিলেন, 
প্রভো ! আপনি এ দানের প্রতি সদানুকুল ও চির- 
গ্রনন্ন । আজ্ঞাধীনকে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা 
করণে অপারগ জানিয়া রূপা পুরঃদর আপনি স্বয়ংই 
তাহার সম্যক শীমাংপা করিয়াছেন । এক্ষণে কি 
নিমিত্ত পুনজিজ্ঞানা করিয়া অধীনকে লঙ্জিত ও 
নিগৃহীত করিতেছেন & আপনাদের উপবেশনাঁধার 
নিংহাঁদনই উপহ্তিতি ন্বাঁদের উত্তম মীমাংনক। 
আরও আঁমি বিশেষ রূপে অবথত আছি বে, পরম- 
পুজ্য গৌরবান্িত ব্যক্তিগণই দক্ষিণ পার্্স্থ এবং. 
অপেক্ষারুত হীনমর্য্যাদাঁশালী ব্যক্তিগণই বামপার্স্থ 
আরনের উপযুক্ত । আপনারাও ঠিক এই মতান্ব-, 
সারেই উপবেশনপুর্ষক উপস্থিত বিবাদ নিষ্পত্তি 
করিয়াছেন | এক্ষণে নিজ মহানুভাঁবতী! গুণে অনু- 
কম্পাপ্রদশনপুরঃনর এ দ্রানের অপরাধ মার্জনা 
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করুন। এই বলিয়া মহারাজ ধিরত ও নিস্তব্ধ 
হইলেন । 

বীরবর-প্রক্ষিগ্ত বক্ষঃপতিত তীক্ষ শাঁয়ক বেমন 
হৃদয় বিদীর্ণ ও সর্ধশরীর অবসন্ন করে, তদ্রপ 
মহারাজের চতুরতাময় বাঁক্যবাণও গ্রহাধিপতির 
মন্্ বিদীর্ণ ও শরীরস্থ গ্রন্থিসকল শিথিল করিয়া 
দিল। ফলতঃ গ্রহরাঁজ তখন উত্তমরূপ বুঝিতে 
পাঁরিলেন যে, মর্যাদাভঙ্গের সদৃশ গুরুতর মন্ভেদী 
ব্যাপার বিশ্বমধ্যে আর দ্বিতীয় নাই । তৎকাঁলে 
গ্রহাধিপতি নিতান্ত খিন্ন, অবসন্ন ও ঘ্রিয়মাণ হইয়। 
লজ্জাবনতবদনে কিয়ৎকাঁল অধোরষ্টিতে মৌনা- 
বলম্বন করিয়! রহিলেন। ক্ষণকাল পরে উচ্ছ দিত 
মন্মবেদনা কখখ্িৎ সংবরণ করিয়া নিঃশব্দে নভাক্ছল 
হইতে প্রস্থান করিলেন । 

এদ্রিকে হরি-হৃদয়-বিলাদিনী কমল! বার পর নাই 
প্রীত ও গ্রসন্না হইয়। মহারাজের অশেষবিধ কল্যাণ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং হর্ষোৎ্ফুল বনে 
মহাঁরাজকে কহিলেন, বতদ! তোমার সৌজন্য, 
শীলতা। ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে আমি নিরতিশয় 
আনন্দিতা হইয়াছি! এক্ষণে অনঙ্কৃচিত চিত্তে 
আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। 
তচ্ছ বণে মহারাজ শ্রীবংদ কহিলেন” মাতিঃ। 
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যি আপনি এ দাসের প্রতি অণুমাত্রও সন্ত হইয়া 
থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপুর্ধক এই বর প্রদান 
করুন, ঘেন অহঙ্কারনূর্প ছুর্ধত্ব পিশাঁত, কম্মিন্‌ 
কাঁলেও আমার মনোমন্দিরে স্থান প্রাপ্ত না হয়। 
আর যদি কখনও বিপত্কাল' উপস্থিত হয়, তা! 
হইলে বেন আমি আপনকার এঁ অভয় শ্রীচরণান্ব জ 
সন্দর্শন পুর্কাক শান্তিলাভ করিতে পারি । ভগবতী 
কমল! “তথাস্ত বলিয়া বরপ্রদান পুর্সাক উল্লাদিতান্তঃ- 
করণে স্ুরলোকাভিমুখে গমন.করিলেন । মহারাজ ও 
নেদিন এইরূপে সভার কাধ্য নমাঁপন পূর্বক উপ- 
স্থিতি বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম ভাবিয়া 
আনন্দিত মনে প্রাণাঁধিকা চিন্তাবতী সমীপে উপনীত 
হইলেন । এবং নানাবিধ মিষ্টালাপে মহারাণীর 
সহিত পরমসুখে কাল যাঁপন করিতে লাগিলেন । 

এ দিকে গ্রহরার্জ শনৈশ্চর প্রীবৎ্ন ভূপতির 
মীমাংসায় লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া এরূপ বিষঞ্ন 
ও ক্রুদ্ধ হইয়াঁছিলেন যে, বৈরনির্যাতনস্গৃহা তাহার 
মনোমধ্যে সমধিক উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তখন 
তিনি অনন্যকার্ষ্য হইয়া অনন্যচিত্তে পদে পদে 
মহারাজের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
পরস্ত ধম্মপরায়ণ শ্রীবৎন ভূপতি এরূপ গুদ্ধাচারী 
ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন যে, গ্রহরাঁজ বিশেষ সতর্কতা 
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সহকারে নিরন্তর তাহার দোধাম্বেধী হইয়াও একাদি- 
ক্রমে দ্বাদশ বত্নর মধ্যে তাহার বিন্ছুপ্রমাণও 
পাঁপম্পর্শ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু গ্রহরাঁজ 
তাহাতে অণুমাত্রও শিথিল-প্রবত্্র বা ভগ্নোত্পাহ 
হইলেন না বরং তন্নিবন্ধন তাঁহার ঘত্ত্র ও অধ্যবদায় 
পূর্াপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবদ্ধিত হইতে 
লাগিল । 

কিয়ৎকাঁল পরে এক দিন মহারাজ শ্রীবৎন 
পদদপ্রাক্ষালনানন্তর একাগ্র হৃদয়ে ইষ্টাচ্চনে নিযুক্ত 
আছেন, এমন সময় এক পিপাদার্ত কুস্ধুর 
তাহার চরণপ্রক্ষালিত জল গচ্ছন্দে পাঁন করিয়া 
প্রন মনে চলিয়া! গেল। ুর্যযপুত্রও তদর্শনে 
অভিশয় হৃষ্টীন্তঃকরণ হইলেন ॥ এবং ইহাঁকেই 
মহারাজের শরীরাভ্যন্তরে প্রাবিষ্ট হইবার উপযুক্ত 
নুযোগ বিবেচনা করিলেন | যেমন পাঁপরূপ পিশাচ 
কোন ভুর্লক্ষ্য সুত্র অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাতনারে 
মানবের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হয়। গ্রহরাজও তদ্রপ 
এই ন্মুত্রে অতর্কিত ভাবে ভূপতির শরীরাভ্যন্তরে 
আপন আধিপত্য স্থাপন পুর্ধক পরম পরিতুষ্ট 
হইলেন | 

এইরূপে শনৈশ্চর বহু দিবগের পর মহারাজের 
শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । কালভুজন্গ যেমন কুলায় 
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সধ্যে নিঃশকে প্রবেশ পূর্বক একে একে পক্ষিশাবক 
নমস্ত গ্রাস করিয়া শুম্যশীড় করে, গ্রহরাজও তদ্রপ 
মহারাঁজের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার অদ্গুগ 
গমুদয় ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া তাহাকে অন্তঃনার- 
বিহীন করিলেন । কলতঃ উদারতা, বদান্ততা, 
হ্যায়পরতা ও কাধ্যদক্ষতা প্রভৃতি বে লমস্ত 
গুণে মহারাঁজ প্র্ধদ্রাই অলঙ্কত থাকিতেন, এক্ষণে 
তত্নমুদ্রয়ই তাহার অন্তঃকরণ হইতে একেবারে 
দূরে অপদারিত হইল । গ্রহরাজের মায়াপ্ুভাবে 
মহারাজ ভৎকালে জীবিত কি ম্বত, জাগরিত কি 
নিদ্রিত, ভূপতি ক্রি ভিখারী, ন্বর্গবানী কি রনাতিল- 
বাণী ত্রিপক্ষকাল মধ্যে ইহার কিছুই নিরূপগ করিতে 
পারিলেন না! | অনন্তর অপেক্ষারুত কিঞ্চিৎ লব্ধনংজ্ঞ 
হইলে মহারাজ বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলেন 
যে তিনি সাক্ষাৎ ক্লুতান্তসদৃশ দুর্দান্ত শনৈশ্চরের 
ক্রোধানলে পতিত হইয়াছেন । | 
এইরূপে মহ্থারাঁজ কিঞ্িল্সাত্র চৈতন্যলাঁভ করিলে 
গ্রহরাজ আপন প্রভুত্ব গ্রাদর্শনার্থ তাহার রাজ- 
ধানী মধ্যে অবথাভূত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন | 
গৃহ, মঞ্চ ও মন্দির প্রভৃতি অকন্মাঁৎ ভগ্ন হইতে 
লাগ্রিল * দাবানল-তুল্য প্রন্লিত অগ্নিরাশি সমুদভূত 
হইয়। গৃহাদ্ি বমুদয় দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; 
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এবং তজ্জাত ধুমনিবহে গগনমগ্ডল পরিব্যাপণ্ত ছও- 
যাতে দ্রিবাঁকর কর নমাচ্ছাদ্িত হইল স্ুতরাৎ তৎ- 
কালে দ্িবন রজনী তুল্য হইয়া উঠিল» মধ্যে মধ্যে 
ঘন ঘন রক্তবৃষ্টি ও উহ্কাপাত হইয়া! সকলকে মহাত্রস্ত 
ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সংখ্যাতীত গো- 
মহিষাদ্দি জন্তগণ অকালে শমন-নিকেতনে আশ্রয় 
গ্রহণ করিল | পতিপ্রাণা রমণীরাও পতি-সহবান 
নিতান্ত কষ্টপ্রদ এবং স্বাধীনতা ভোগের কষ্টন্বরূপ 
বিবেচনা করিয়া অকারণে ভর্তাগ্রতি নানাবিধ 
অশ্রীল ও অসাধু ভায়া প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। রাঁজভবন পতিহীন। রমণীর ন্যায় সৌন্দর্্য- 
বিহীনা ও ছুঃখময়ী হইয়া উঠিল। রাজধানীস্থ 
প্রকৃতিপু্ত এবন্বিধ অভূতপূর্ব দৈবদুধটন। দেখিয়। 
্বন্ব আবাদ পরিত্যাগ পুর্ধক ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল । 

গ্রহরাজের তাদৃশ নিদারুণ অত্যাচার দর্শনে 
মহারাজ অতিশয় চিন্তিত ও শোঁকাভিভূত হইলেন । 
ফলতঃ যেমন ভীষণ অশনি পতিত হইয়া ভূধরকে 
বিদীর্ণ ও কম্পিত করে, সেইরূপ মহারাজের অন্তঃ- 
করণও তাদৃশ বিপদপাতে কম্পিত ও ব্যথিত হইতে 
লাগিল। তিনি অতিকণ্টে কথঞ্চিৎ সুস্থুতা লাভ 
করিয়। স্থির করিলেন যে, তাহার রাজ্য পরিত্যাণ 
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করা ভিন্ন আর পরিত্রাণ লাভের উপায়াস্তর নাই । 
তখন তিনি পলাঁয়নোগ্যিত প্ররুতিবর্ঁকে নঙ্বোধন- 
পূর্বক কহিলেন যে, আমারই নিরুদ্বিতাবশতঃ 
গ্রহাধিপ শনি রাজ্য মধ্যে এইরূপ দ্রারুণ অত্যাচার 
আর্ত করিয়াছেন, অতএব আমি রাজ্যপরিত্যাগ 
করিলেই তোমাদিগকে আর এরূপ উপদ্রব লহ 
করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না । আমি অগ্যই 
রাজধানী পরিত্যাগ করিয়৷ ব্নবাপী হইতেছি | 
তাহা হইলেই ভোমরা সুস্থ ও নিরুদ্ধেগ হইবে । 
এই বলিয়। মহারাজ বনগমনার্থ বিদায় গ্রহণ জন্য 
অন্তঃপুর মধ্যে মৃহিবী চিন্তাবতী সমীপে গমন করি- 
লেন। গুক্কৃতিপুঞ্জও মহারাজের মুখে এই নিদারুণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভুঃখিত মনে ত্ব স্ব 
আবানে প্রস্থান করিল । 

ক্ষণকাল পরেই মহারাজ মহিষীনন্নিধানে উপ- 
নীত হইরা কাতর বাক্যে কহিলেন, পরিয়ে ! গ্রহ 
রাঁক্কের অত্যাচারে গ্রক্কৃতিবর্গ নিতান্ত ভয়বিহ্বল 
হইয়া পড়িয়াছে, আমিও ষারপর নাই উৎ্কন্ঠিত ও 
শোকাকুলিতচিত্ত হইয়াছি। তাহার অত্যাচারে 
কেবল প্রাণমাত্র বিন হইতে অবশিষ্ট আছে 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। এক্ষণে রাজধানী 
পরিত্যাথ ভিন্ন রাজ্য ও প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর 
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নাই। অতএব আমি জীবনরক্ষার্থে গভীর অরণ্য 
বান আশ্রয় করিতেছি তুমিও কিছুকালের জন্য 
তোমার পিত্রালয়ে গমন কর? অধুমাত্রও বিষাদিতা' 
হইও না! এই জগৎ পরিবর্তনশীল * ইহার সুখ 
দুঃখও চক্রবৎ নিয়তই পরিঘুর্ণিত হইতেছে । বিশ্ব- 
পতি তাঁহার বিশ্বরাজ্যে এইরূপ কত শত অত্যদ্‌-. 
ভূত, অননুভবনীয় কার্যনংঘটনদ্বারা মনুজগণকে 
কখন বা অতুল এশ্বর্ধযাধিপতি এবং কখন বা 
নিতান্ত-নিরন্্র করিতেছেন | তজ্জন্য আসন্ন বিপদে 
বিরক্ত বা রুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি দোষারোপ 
কর। উচিত নহে; প্রতযুত তাহাতে প্রত্যবায়- 
গ্রস্ত হইতে হয়। তোমার মত বুদ্ধিমতী ধরণী- 
মণ্ডলে অতি বিরল । অতএব আর বিলম্ব ন। 
করিয়া অভিলষিত বহুমূল্যরদ্বাদি গ্রহণপুর্ধক বিশ্বস্ত 
অনুচরসহ তোমার পিত্রালয়ে গমন কর | নচেৎ 
আপতিত বিপদ হইতে জীবনরক্ষার উপায়ান্তর 
দেখিতেছি না । এই বলিয়া, মহারাজ বিষাদে তীক্ষ- 
শরাহত বনস্পতির ন্যায়. নীরবে রোদন করিতে 
লাগিলেন । আহ' ! মহারাজের তৎকালীন অশ্রুময় 
নয়নোত্পল সন্দর্শন ও আন্তরিক ভাব পর্যালোচনে 
কোনু বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির অন্তঃকরণে শোক প্রবাহ 
সঞ্চারিত ন। হয়? 
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কুম্্ যেমন বিশেষ ভয়প্রাযুক্ত তাহার বহিষ্ষৃত 
গ্রুনন্নবদন অন্তমিহিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চল ও 
ভ্রিয়মাণ হয় তদ্প মহারাজের বজ্রসদূশ ভীষণ বাক্য 
শ্রবণে মহারাণী চিন্তাবতীর শ্বানবাধুও হৃদয়াভ্য- 
স্তরে বিলীন হইল । তখন মহারাণী অতি কষ্টে 
অন্তরস্থ উচ্ছলিত শোকাবেগনংবরণপূর্বাক দীর্ঘ- 
নিঃশ্বান পরিত্যাগি করিয়া কহিলেন, প্রাণকান্ত ! 
সম্প্রতি গ্রহদোষে আপনি অতিশয় কাতর ও উদ্‌বিষ্ন 
হইয়াছেন সত্য; কিন্ত এ দাপীত জন্মাবচ্ছিন্্রে 
আপনার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করে নাই, তবে 
কি নিমিত্ত বিনা দোষে চিরদানীকে পরিত্যাগ 
করিতেছেন । যেমন কুমুদিনীর শশধর ও কম- 
লিনীর ভাস্কর ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই তদ্রুপ আপনি 
ভিন্ন এ হতভাগিনী চিস্তারও দ্বিতীয় আশ্রয় নাই । 
জীবিতেশ্বর! এই কি আমার পিত্রালয় গমনের 
উপযুক্ত সময় ? এরূপ অবস্থায় তথায় গ্রমন করিলে 
কেবল অরাতিকুলের আনন্দ ও মহারাজের অপযশ 
বন্ধন মাত্রই হইবে । অতএব কুপাপুরঃদর দাসীকে 
সমভিব্যাহারে লইয়! চলুন । এই বলিতে বলিতে 
মহারাণী যুগপৎ ভয় ও শোকে বাতাভিহতা। কদলী- 
বৎ মহারাজের চরণতলে নিপতিতা হইলেন । 

আংত্মজ্ঞানশুন্য মহারাঁজ শ্রীবৎ্ল তৎক্ষণাৎ মহাঁ 
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রাণীর কোমলকরপলব স্বকরে ধারণপুর্বাক তাহাকে 
উত্তোলন করিলেন । এবং নানাবিধ প্রণয়পূুরিত 
মধুরবচনে তীহার চিত্ৃশ্থৈর্যাসম্পাদন করিয়া কহি- 
লেন, প্রাণাধিকে ! ইহা! অতীব আশ্চর্য্য ও দুঃখের 
বিষয় বে, অনার্ষ্য। রমধীসুলভ মোহ তোমাকেও 
এত কাতর ও বাকুল করিয়াছে । ইহা কেবল 
আমারই ছুরদৃষ্টের ফল। যদি তাহাই না হইবে তবে 
অমরগণ পরস্পর দ্বন্ব করিয়া কি নিমিত্ত আমার 
নিকট আগমন করিবেন ও আমিই বা কি জন্য 
ডাহাদের বিবাদ মীমাংসা করণার্থ ভারগ্রহণ করিব । 
বাঁই। হউক প্রিয়ে ! তজ্জন্য এখন ভাবিবার বা পরি- 
তাপ করিবার সময় নাই. । তুমি বত্বর তোমার 
জনকভবনে গমন কর। তথায় স্বীয় শ্বভাঁবসিদ্ধ 
নদাশয়তা গুণে জামার অনুপস্থিতিকাঁল তুমি পরম 
সমাঁদরেই অতিবাহিত করিতে পারিবে ॥ বিবেচন। 
করিয়া দেখ কেবল পতিনহবাবসুখ ব্যতিরেকে 
তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে আর কোঁন কষ্টই ভোগ 
করিতে হইবে না| অতএব বনগমনবাননা পরিত্যাগ 
করিয়া আত্মরক্ষার্থ সন্বর তথায় গমন কর। 

মহারাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা৷ হইয়। মহারাণী 
অশ্রপূর্ণলোচনে ভূপতির পদধারণপুর্বক করুণ স্বরে 
বলিন্তে লাগিলেন, জীবিতনাথ ! আপনার কে 
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অবিদ্িত আছে যে, এ পর্য্যস্ত বিশ্বজ্টাকর্তক এমন 
কোনও মূল্যবান ও. মনোরম পদার্থ স্থষ্ট হয় নাই, 
যাহ! লাভ করিবাঁর জন্য পতি প্রাণ রমণী পতিরদ্বুকে 
ক্ষণকাঁলের জন্যও নয়নান্তরাল করে! ফলতঃ 
নেত্রতৃপ্তিকর বিকসিত কুনুমই যেমন ব্রততীর 
একমাত্র বম্পর্তি ও গৌরবনিদান, তেমনই পতির্বুই 
পতিব্রতাঁর দাঁরবর্ধন্ব ও পর্ধ সুখের নিদান । আরও 
দেখুন শান্ত্রকীরের বলিয়াছেন যে, ঘোর বিপত্তি 
কালে অথব৷ ছুর্নিবার দুঃখে ভাধ্যাই একমাত্র পরম 
বন্ধু। মহারাজ! যেমন আোতম্বতী জলদপীড়নে 
মমাকুলিতা হইয়া গর্ভস্থ জলরাশি ছুই পার্থে উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া আন্তরিক ছুঃখভার লাঘব করে, তদ্রপ দাসী 
নিকটে থাকিলে মহারাজও আন্তরিক ছুঃখবর্ণনে 
অনেকাংশেই জুস্থতালাভ করিবেন সন্দেহ নাই। 
অতএব হতভাগিনীকে জন্মের মত পরিত্যাগ না 
করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন । 

মহারাণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরণীধর শ্রীবৎস 
কহিলেন, প্রেয়নি! বনস্থানব্ৃত্বান্ত তে।মাঁর অপরি- 
জ্ঞাত, তজ্জন্যই তুমি বনগমনে সাহন ও অভিলাষ 
করিতেছ। বনস্থল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক । 
অরণ্যপথ স্বভাবতঃই দুর্গম, 'বন্ধুর ও কন্টকময়। 
তাহা অতিক্রম করিয়া গমন ও তথায় অবস্থান দুঃনহ 


৪২ শ্রীবৎস চরিত । 


ক্লেশকর ও যন্ত্রণাপ্রদ। বনভূমি নিরস্তরই নর- 
রুধিরলোলুপ হিত্অশ্বাপদজস্পরিবৃত। তাহাদের 
গভীর গর্জন শ্রবণ করিলেই প্রকৃত বীর পুরুষেরও 
হৃদয় কম্পিত ও শঙ্কিত হয়। তুমি স্ত্রীজাতি, স্বভা- 
বতঃই কোমলহদয়! ও ভীরুত্বভাবা । অতএব 
বনগমনবামনা পরিত্যাগ কর | " | 

মহারাণী চিন্তা গ্রাণেশবর প্রমুখাৎ.এইরূপ নিষ্ঠ,র 
বাক্য শ্রবণে পুর্ধাপেক্ষা আরও দুঃখিতা হইলেন, 
এবং বিষগনবদনে বলিতে লাগিলেন প্রাণবলভ ! যেমন 
মীনগ্ণ জল ভিন্ন অন্য স্থানে কদাঁচই জীবন ধারণ 
করিতে পারে না৷ সেইরূপ পতিপরায়ণ। রমণীগণ 
কখনই পতিবিরহ সন করিতে পারে না । কেবল 
পতিই তাহাদের কি এহিক কি পারলৌকিক যাঁব- 
তীয় স্থখের একমাত্র মূলীভূত কারণ। আপনার 
আশ্রমনমীপবর্তী অরণ্যচর €কাঁন হিংআ জন্তর 
করাল কবলে পতিত হওয়াও হজ গুণে সুখক্জনক ; 
তথাপি আপনার বিচ্ছেদঠনলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া 
পিত্রালয়ে কি, সুরপুরীতে অবস্থানও বিশেষ 
যন্ত্রণাগাদ | | 

জ্রীবত্দ ভুপতি বনগমনে মহাঁরাণীর এইরূপ 
নির্ধন্ধাতিশয় দর্শনে অগত্যাই তাহাকে সমভিব্যাহাঁ- 
র্রিণনী করিতে বাধ্য হইলেন, এবং বনবাপরেেশ 
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কিয়ৎ পরিমাণে লাঘবকরণার্থ যথাসাধ্য মণিমাণি- 
ক্যাদি সঙ্গে লইতে মহারাণীকে আদেশ করিলেন । 
মহারাণীও ভুপাতির অনুমতি অনুসারে স্বাভিলষিত 
রত্বা্দিঘধারা একগি রত্রাধার, পরিপূর্ণ করিলেন । 
তদনন্তর মহারাজ মহিষীসহ প্রস্থানের উপযুক্ত 
সময় প্রতীক্ষায় ব্ষ্ণ মনে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন । 

দেখিতে দেখিতে ভগবান ভাক্করদেব অন্তাঁচল- 
চুড়াবলম্বী হইলেন । তাহার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই: 
মহারাজ ও মহারাণীর বদনকমল পুর্কাপেক্ষা। নিষ্প।ভ 
হইতে লাখিল। রজনীনাঁথ উপবুক্ত সময় বোধে 
পারিষদবর্থপরিরত হইয়া গ্রগনমগ্ডলে সমুদিত হই- 
লেন। কুমুদিনী সলিলোপরি বিকনিত হইয়৷ 
প্রাণকান্ত শশাঙ্কের চিন্-বিনোদন করিতে লাগিল । 
প্ররুতিনতী মহারাঁজ ও মহারাণীর ছুঃখময়ী ল্ান- 
মুর্তি অবলোকনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তিমির 
বনে সর্বাশরীরবমাচ্ছাদিত করিলেন, এবং ক্রমে 
ক্রমে শোকভরে বাকৃশক্তি বিরহিতা। হইয়া অধিকতর 
গন্তীর ও নিস্তন্ধ হইয়। উঠিলেন। কুত্রাপি একটী 
মাত্রও শব্দ শ্রতিগোঁচর হইল না । কেবল কর্কশকণ্ঠ 
পেচকগণ সময়জ্ঞাপনার্থই বেন মহারাজের কর্ণমূলে 
বারম্বার শব্দ করিতে লাগিল । মহারাজ ইহাঁকেই 
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উপযুক্ত সময় বোধে প্রাসাদ হইতে বহির্দেশে 
বহিভূত হইলেন । মহারানীও পূর্বরুত রত্রাধার লইয়! 
ছায়ার হ্যায় মহারাজের অনুগমন করিলেন । 

এইরূপে তাহারা রাজভবন অতিক্রম করিয়! 
ক্রমে ক্রমে নগরপ্রান্তে সমুপস্থিত হইলেন । এবং 
অন্যকর্তৃক পরিচিত ব৷ বিপদ্গ্রস্ত হইবার ভয়ে রাজ- 
পথ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়াই 
দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন । কিয়দ্দ,র যাইয়াই 
মহারাণী অতিশয় কাঁতর হইয়া পড়িলেন | মহাঁরাঁজ 
তাহাকে নানাবিধ উৎসাহ বাক্যে সাস্বনা করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতে লাণিলেন ! অতঃপর তাহারা 
কিছু দূর গমন করিয়াই অরণ্যনীমায় পদার্পণ করিয়া 
ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


ভগবান শ্ীরুষ্ণ কহিলেন, হে ঘুধিষ্টির ! এইরূপে 
মহারাজ শ্রীবংদ মহিষীসমভিব্যবহারে বনপ্রাবিষ্ট 
হইলে গ্রহরাঁজ তাহাদের প্রতি যেরূপ আচরণ 
করিয়াছিলেন শ্রবণ কর। মহারাজ কিয়দ্দ'র গমন 
করিয়া সম্মুখে দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ 
শোতন্বতী প্রবল বেে তরঙ্গ ধ্বনি করিতে করিতে 
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বাহিত হইতেছে । কিন্ত তাহার অপর পারে 
উতভীর্ণোপযোগী কোন প্রকার যান দৃষ্টিগোচর হইল 
না । তজ্জন্য মহারাজ অতিশয় দুঃখিত মনে নদীতটে 
প্রেয়বীসহ তরণীর আগ্রমন প্রতীক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যযস্ত তাহার কোন নি্- 
শনই সন্দর্শন না! করিয়া কর্ণধার, কর্ণধার বলিয়া 
বাঁরশ্বার উচ্চৈঃস্বরে আন্বান করিতে লাশিলেন | 
তথাপি কাহারও কোনরূপ প্রতিশব্দ না পাইয়। 
অতিশয় কাতর ও শঙ্কিত মনে ভবকর্ণধার হরিকে 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন । 
অনস্তর কিয়ৎকাল পরে গ্রহরাজ শনৈশ্চর কর্ণ- 
ধার বেশে তরণী লইয়া মহারাজের বন্মখে সমাগত 
হইলেন। মহারাজ তদ্দর্শনে পরমাহ্বাদিত হইয়! 
প্রকৃত নাবিকজ্ঞানে গ্রহরাজকে বলিতে লাগিলেন, 
কর্ণধার! আমাদিগকে শীঘ্র তটিনীর অপর পারে 
লইয়া চল । আমর! তোমার অদর্শনে বহুক্ষণাবধি 
নদীতীরে সময়াতিপাত করিতেছি । 
ভূপতি মুখে এই কথ শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশধারী 
গ্রহাধিপতি কহিলেন, মহাশয়! এই ঘোর অন্ধ- 
কারময়ী রজনীতে তোমাকে নারী সমভিব্যাহারে 
নিরীক্ষণ করিয়া আমার বিশেষ সন্দেহ জন্িয়াছে। 
তুমি নিকু্ তক্করবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন্‌ কুলের 
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ূর্ভিময়ী শঃপ্রতিমাকে অতলকলঙ্কদলিলে চিরনিমগ্ন 
করিতেছ ? ফলতঃ তোমার বিশ্বানযোগ্য যথার্থ পরি- 
চয় প্রাপ্ত না হইলে কদ[চই আমি তোমায় অপর পারে 
লইয়া যাইতে পারি না..। কর্ণধারের নিষ্ঠ'র বাক্যাবলী 
অন্লীম বিরক্তিকর হইলেও মহারাজকে অগত্যা আত্ম- 
পরিচয়দানে বাধ্য হইতে হইল । তখন মহারাজ 
বলিতে লাগিলেন, কর্ণধার! আমি প্রতারক ব! 
অপহারক নহি। প্রাগ দেশাধি পতি হতভাগ্য শ্রীবত্স; 
এই অবগুঠনবতী চিস্তাবতী আমার সহধর্ষ্িণী | 
সম্প্রতি আপন কম্মার্জিত ফলভোথ হেতু বন- 
মন করিতেছি । তুমি দয়! করিয়া আমাদিগকে 
তটিনীর অপর পারে লইয়া চল। ইহাতে তোমার 
কোনরূপ পাঁতিত্য বা অনর্থ সংঘটনের সন্ভাবন! 
নাই; প্রত্যুত পরোপকার পাধন হেতু পরম পরিশুদ্ধ 
আনন্দলভ করিবে । এতত্ডিন্ন আমরাও তোমাকে 
যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিব । 
মহারাজের বাক্য শরবণে গ্রহরাজ মনে মনে 
হাস্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্লত্রিম ছুঃখ প্রকাশ 
পূর্বক বলিলেন, রাজন! কি আশ্চর্য ! যে বসা 
গরাধরাধিপতি মহারাঁজ শ্রীবৎসের দৌর্দগড প্রতাপে 
বনস্মতী কম্পিত! হইতেন, আঙ্ি নেই রাজাধিরাজ 
লামান্য মানবের ন্যায় নদীকুলে মহিষীসহ দণ্ডায়মান ! 


শ্রীবৎস-্চরিত। ৪৭ 


মহারাজ ! যদি তোমার বিরক্তিকর না হয়, তৰে 
অনুগ্রহ করিয়া বল বে, এই ঘোর বিপত্িকালে 
তোমার একাস্ত অনুগত তালবেতাল নামক অপ্র- 
মিত পরাক্রমশালী ভৃত্য কোথায় ? যক্ষাধিপতি 
কুবের সদ্বশ তোমার সেই বিপুল ধন ভাগারই 
বা কোথায় ?ি এবং কি জন্যই বা এ বঙ্য়ে অসা- 
ধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তোমার অমাত্যগণ তোমায় 
পরিত্যাগ করিয়াছে? এবং যাহাদের ভুজ ও 
পরাক্রমবলে তুমি ধরণী উপরে স্বীয় একাধিপত্য 
স্থাপন ক'রয়াছিলে এক্ষণে পেই সেনানী ও নেনা- 
গণই বা কি নিমিত্ত তোমার রক্ষার্থ অনুগমন করে 
নাই ? এই সকল বিষয় প্রত রূপে বর্ণন করিয়া 
আমার চিত্ত সংশয় অপনোদ্দন কর । 

তৎ্কালে মহারাজ দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন; কর্ণধার ! পূর্ব 'সৌভাগ্য বর্ণনে 
আমার অন্তরস্থ গ্রজ্তলিত দ্বুঃখ হুতাঁশন সমধির 
উদ্দীপিতই হইবে ! কিন্তু বদি তোমার তাহ! শুনি- 
বার জন্য নিতান্তই কৌতুহল জন্মিয়া থাকে তবে 
শ্রবণ কর। এই বলিয়া মহারাজ শনি ও লক্ষ্মী 
দংঘটিত বিবাদ বৃত্বান্ত আদ্যন্ত কর্ণধারকে অবগত 
করাইলেন। ভূপতি যতই বলিতে লাগিলেন গ্রহ- 
রাজের অন্তঃকরণে বৈরনির্যাতন স্পৃহা! ততই বাদ্ধত 


৪৮ ূ শ্ীধৎস চরিত। 


হুইতে লাগিল । যাঁহাহউক শোকার্ত ব্যক্তি আত্ম- 
ছুঃখ অন্যকে বর্ণন করিয়া অনেক পরিমাণে সুস্থতা 
লাভ করে; তজ্জন্যই মহারাজ বলিতে লাগিলেন, 
কর্ণধার! যেমন পাঁদপ প্রকাণ্ড শাখা ও শীতল 
ছায়া সমহ্থিত হইলেও ফল-বিহীনতা হেতু কল-কণ্ঠ 
বিহঙ্গগণের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হয়, ও 
পরম রমনীয় .নোপান শোভিত প্রশস্ত সরোবর 
বারিহীন হইলে যেরূপ জলচরগণ তাহার আশ্রয় 
পরিত্যাগ করে, তদ্রপ নির্ম্মলাম্তঃকরণ পুণ্যশীল 
মাঁনবগণ ধনহীন হইলেই সকলের অশ্রদ্বাভীজন ও 
পরিহাধ্য হয়! এই মায়াময় সংদারের কাধ্য- 
কলাপ অনিত্য ও ছুখেময় । এবং এই পাঞ্চভৌতিক 
জীবনও নলিনী পত্রস্থ জলবিন্ছু নদশ ্বতঃই অস্থির; 
স্থতরাঁৎ তদবলম্বী সুখ দুঃখও ক্ষণস্থায়ী । মুঢ় নর 
তাহা একেবারেই বিস্মিত হইয়া আপনাদিগকে 
অম্রতুল্য জ্ঞান করিয়া নানাকারণে করুণাময় 
ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে ও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া 
নিরন্তরই ছুষ্বিসহ যাঁতন। ভোগ করিয়া থাকে । 
নচেৎ আমার এরূপ দুর্গতি কি নিমিতু হইৰে ? 
যাহা হউক কর্ণধার যদি জীবনের সার্থকতা 
সম্পাদন ও অন্তঃকরণে নিম্নল আনন্দ ভোগ 
করিতে বারনা থাকে তবে পাধ্যান্ুসারে পরোপ 


শ্রীবংস-চবিত। ৮ ৪৯ 


কার সাধনে যত্ববান হও । এবং যখন বে কাধ্য 
করিতে মনে করিবে তাহা সাঁমান্ত মানবরুদ্ধির 
অগ্োঁচর হইলেও বর্ধদর্শী, সর্ধঅষ্টার প্রত্যক্ষীভূত 
ইহা! নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও। তিনি বিক্রমাধার 
দিবাকর ও শৌভাঁধার সুধাঁকর নামক চক্ষুদ্বয় 
দ্বারা কি অন্ধকারারুত নুষুপ্ত জগৎ, কি অতল- 
স্গর্শ অগাধ অন্বধিতল, কি ভীষণ বিজন রেণুময় 
মরুস্থান সর্ধদ। বর্ধত্র সমভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকেন | 
হে কর্ণধার ! এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া আমা- 
দিগকে তরঙ্গিনীর পরপারে লইয়! চল । 

তদনন্তর ছদ্মবূপধারী গ্রহরাজ কহিলেন, মহাঁ- 
রাজ ! আমি এক্ষণে তোমার উপর বর্ধতোভাবে 
নিঃনংশয় হইয়াছিঃ আর তোমাকে আত্মপরিচয়- 
দানে অধিক আয়ান করিতে হইবে না। এই আমি 
অভিলষিত কার্ধ্যানুষ্ঠান, করিয়া তোমার আনন্দ- 
বন্ধন করিতেছি । কিন্তু মহারাজ ! এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
অসুবিধা দেখিতেছি | আমার এই ক্ষুদ্র ও ভগ্ন 
তরি একেবারে তিনজনের অধিক ভারাক্রান্ত হইলে 
নিশ্চয়ই জলমগ্র হইবে । তোমরা দুইজন এবং 
তোমাদের রত্বাধারও একজন অপেক্ষা অধিক ভার-: 
বিশিষ্ট ॥ অতএব যদি তোমার অভিপ্রেত. ও 
বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে অগ্রে রদ্বাধারই অপর পারে 


৫০ প্ীবংসচরিত। 


লইয়া যাই, পশ্চাতে তোমাদের ছুইজনকে একে- 
বারেই লইয়া যাইব । কিন্ত নে বিষয়ের কর্তৃব্যা- 
কর্তব্য তোমারই. বিবেচনাধীন । 

তখন রাজা :ও রাণী অগ্রে রত্বাধার প্রেরণ করাই 
কর্তব্য স্থির করিয়। যন্তুপূর্ধক তাহা! নৌকায় উত্তো- 
লন করিয়। দ্দিলেন। রত্বাধার হস্তগত করিয়া গ্রহরাঁজ 
আনন্দিতচিত্তে কিয়ন্দূ'র গমন করিয়াই তরণী ও 
তটিনীনহ নহন। অদৃশ্য হইলেন। মহারাজ যাঁদুকরের 
ইন্্রজালসম্ভুত অত্যাশ্চার্ধ্য ঘটনানদশ উল্লিখিত 
কুহকময় ব্যাপারসন্দর্শনে চমত্রুত ও হতবুদ্ধি হইয়। 
চিত্রার্পিতের স্যাঁয় দণ্ডায়মান রহিলেন । 

গ্রহরাঁজ মহারাজকে এইরূপ বিশ্মিত ও নির্বাক 
নিরীক্ষণে অদৃশ্টভাবে বিমান হইতে বলিতে লাগ্ি- 
লেন, হে অজ্ঞানান্ধ রাজকুল-রুলঙ্ক শ্রীবতন! তুমি 
লক্ক্মীরনহিত বিবাদ্রমীমাংসাকালীন আমাকে যেরূপ 
মন্নাহত করিয়াছ তোমাঁকে তদনুরূপ মুন্মবেদন। 
প্রদান করাই আমার উদ্দেশ্য | আমি তোমাকে, 
অপক্ষপাতী ন্তায়বান্‌ ভূপতি জানিয়াই তোমার নিকট 
লক্ষমীনহ বিবাদের সিদ্ধান্ত. করিবার নিমিত্ত গমন 
করিয়াছিলাম্ন £ কিন্ত জানিলাম তুমি অতি অনার: 
অপদার্থ, পক্ষপাতী, প্রব্চক ও হিতাহিত বিবেচন! 
বিহীন। মুড! জান না যে, তপনতনয়ের অপু 


শ্রীবংসচবরিত। ৫১ 


মাত্র কোপদৃষ্টিতে মুহুর্তমধ্যে এই অনন্ত জগ্যৎ 
ভন্মনাৎ হইতে পারে! স্বয়ং ভগবান্‌ বিষুঃও আমাকে 
ভয় করিয়া থাকেন ! কিন্ত তুমি সামান্য মাঁনৰ 
হইয়া আমাকে যেরূপ অপমানিত করিয়াছি তাহা 
মনে হইলে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! যাহ! 
হউক এখন আর ভাবিলে কি হইবে ? বনমধ্যে চল? 
তৌঁমাকে সুন্দররূপে শিক্ষা দান করিব । এই দেখ 
আমি তোমাকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসপী করিয়াছি 
এক্ষণে তোমার রত্বাধারও গ্রহণ করিলাম । কৈ 
কাহার সাধ্য আছে আবিয়। তোমাকে রক্ষা করুক | 
এ দেখ, যে নদী তোমার অগ্রগমনের প্রধল প্রতি- 
বন্ধক ছিল, তাহা এক্ষণে আর নাই। আমারই 
মায়াপ্রভাবে এরূপ লক্ষিত হইয়াছিল ; এখন সচ্ছন্দে 
চলিয়া! যাও । আমিও অনুগামী হইতেছি। এই 
বলিয়। গ্রহরাজ অন্তহিতি হইলেন । 

মুপ্বস্বভাঁব! চিন্তা গ্রহরাঁজের ভীষণ বাক্য শ্রবণে 
॥€ ততৎকর্তৃক প্রবঞ্নাপুর্ধক রত্বাধার গ্রহণ স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়া! অতীব শঙ্কিতা ও শোকাভিভূতা 
হইয়া কম্পান্বিতকলেবরে শহারাজের চরণতলে, 
নিপতিত হইলেন । মহারাজ তৎক্ষণাৎ শোকাঙ্ 
পরিপুরিত আপন নয়ন-বারি তাহার বিশুক্ষ মুখ- 
কমলে নিঞ্চন ও নানাবিধ মধুরবচনপ্রয়োগপুর্ধক 


৫২ শ্রীবতস-চরিত। 


মহারাণীর চিত্র্্র্যে সম্পাদন করিলেন; এবং 
আক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 
আমি কি হতভাগ্য ও অপরিণামদশী ! আমার হৃদয় 
কি কঠিন! গ্রহরাঁজকর্তৃক এতাদ্রশ নিগৃহীত হইয়! 
এবং প্রাণাঁধিকা মহিষীর ঈদৃশী দুর্গতি দেখিয়া এখনও 
সচ্ছন্দে জীবিত রহিয়াছি। শিরীষকুস্মতুল্য কোমল 
শয্যায় শয়ন ও অমরবাঞ্থিত ্ি্ধকর উপা- 
দেয় অন্নাশনে ধাঁহার্‌ চিত্ত পরিতৃপ্ত হইত আজি 
দেই পুণেন্দুনিভাননণ চিন্তা বনমধ্যস্থ কঠোর কণ্টক- 
ময় বন্ধুর ভূমিতে শয়ন ও বনজ ফলমুল ভক্ষণে 
জীবন ধারণ করিবে $£ আর আমি স্বচক্ষে তাঁহা দর্শন 
করিব! হা নয়ন ! তুমি এখনও অন্ধ হইতেছ ন1! 
হপ্রিয়ে ! ছুরাঁচাঁর শ্রীবৎস 'হইতে তোমার থে 
এতণূর দুর্গতি হইবে তাহ! স্বপ্নেও জানিতাঁম ন1 । 
এতদিনে জানিলাম যে, তুমি নুধাঁময় কল্পতরু ভরমে 
বিষময় কণ্টকরক্ষ আশ্রয় করিয়াছ। এইরূপ বলিতে 
বলিতে মহারাজ শোঁকভরে অভিভূত হইয়।৷ রোদন 
করিতে লাগিলেন | 

মহারাজকে এবিধ কাতির ও বিচলিতচিত্ত 
নিরীক্ষণ করিয়া ভগবতী কমল। ক্কপাপুরঃনর তাহার 
সন্নিধানে আগমন করিলেন ;ঃ এবং পিকবরবিনি- 
ন্দিত সুমধুরম্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস ! সাংসা- 
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রিক অনিত্য শোক মোহে এতদূর অভিভূত ও 
নিরুত্মাহ হওয়া তোমার মত জিতেক্দ্রির় ভূুপতির 
নিতান্ত অবিধেয় | সম্প্রতি শ্রহপীড়নে তোমাকে 
কিছুকাল বন মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে । 
তজ্জন্য কোনরূপ চিন্তিত হুইওনা | আমি তোমার 
রক্ষার্থে নিরম্তরই নিকটে থাকিব | মত্্বরূপ1 গুণ- 
বতী চিন্ত! অনুক্ষণ তোঁমাঁর আজ্ঞানুবর্তিনী থাকিয়া 
সকল অবস্থাতেই তোমার আনন্দবদ্ধন 'করিবে | 
এক্ষণে এখানে আর কালাতিপাত করিবার প্রয়োজন 
নাই; গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হও | এই বলিয়। 
ভগবতী কমল! বিমাঁনমার্গে প্রস্থান করিলেন । 
রাজা ও রাণী লক্ীকর্তক এইরূপে আশ্বস্ত 
হইয়া, গমন করিতে করিতে কিয়ৎকাঁল পরেই 
চিত্রধ্ঘজ নামক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । 
এমন সময়ে ভগবান কুমুদিশীনায়ক বিশ্রীমভবনে 
গমন করিলেন । ভউষাঁদেবী শুভ্রবরনে সর্বাশরীর- 
আর্ত করিয়া,.ও পরিমলময় নান! কুসুম আভরণে 
স্ুশোভিতা হইয়া পূর্ধৰারে স্বীয় গাঁণকান্ত অরুণের 
প্রতীক্ষী করিতে লাখিলেন | তিমিরবিনাশে কৃত- 
নংকল্প ভগবান্‌ ভাঙ্করদেব অরাতি-অন্ু চর বোধে 
পরম সুদৃশ্য তাঁরকাঁবলীকেও অদৃগ্য করিয়া ফেলি- 
লেন; এবং পরম রমশীয় সমুজ্ল অরুণবর্ণ ধারণ 


৫8 শ্রীবংস-চরিত ৷ 


করিয়] পূর্াকাঁশ কি অপুর্ধ শোভাতেই স্থুশোভিত 
করিলেন ! বোঁধ হইল যেন বসুন্ধর। দেবী নীমন্তে 
মিন্দ্রবিন্দুধারণ করিয়া আপন দৌনর্ধ্য বিকাশ 
করিতেছেন | পক্ষীগণ জাঁগরিত হইয়! কুলায় পরি- 
ত্যাগ পূর্বক মধুরকুজনে যেন দিনমণির স্ততিপাঠ 
করিতে লাগিল । প্রক্লুতিদেবী কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের 
সুললিত নঙ্গীতশ্রবণে প্রীত ও পগ্রফুল হইয়া পুজ্প- 
বিকাশচ্ছলে যেন বদন ভরিয়া হাস্য করিতে 
লাগ্নিলেন। আত্মসুখরতা। রজনীর উৎ্পীড়নে কমলিনী 
মলিনী ছিলেন, এক্ষণে গ্রনোপরে প্রাণকান্তকে 
নিরীক্ষণ করিয়া আন্মাদে আপন অঙ্গ সৌষ্টৰ করিতে 
লাগিলেন। মধুকরণ মধুপানাশয়ে লোলুপ হইয়া 
চতুদ্দিকে উড্ডীন হইতে লাখিল। অমীরণ বিকপিত 
কুস্থমের পরিমল হরণ করিয়া সর্কাত্র সঞ্চারিত হইল, 
এবং নানিকা রন্ধে। গ্বিষ্ট হইয়া ভক্তগণের অন্তঃকরণে 
পরমপবিভ্রপরমেশপ্রেম উদ্দীপিত করিয়। দিল। পরম 
রমণীয় উজ্জ্বলনুর্ধযালোকপ্রাণ্ত সমস্ত জগৎ ষেন নূতন 
ভাব ধারণ করিল। প্রাণীগণ নব-উৎসাহে উৎদাহিত 
হইয়া! আপনাপন কর্তব্য সাধনে তৎপর হইল । 

শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত মহারাজ শ্রাবস ও মহা- 
রাণী চিন্তা ভগবান্‌ ভাক্ষরের সমুদ্রয় দর্শনে 
ভক্তি নহকারে ভাহার অঙ্জনা করিলেন। মস্ত 
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রাত্রি পর্যটন করিয়া! মহারাণী এত কাতর ও ক্ষুধিত 
হইয়াছিলেন যে, আর কোনও মতেই গমন করিতে 
পারিলেন না । তখন মহারাজ অগ্ত্যাই তাহার 
পথশ্রান্তি ও ক্ষুন্নিবারণার্থ, গমনে বিরত হইয়। 
নিকটবর্তী বৃক্ষ হইতে কতিপয় সুপন্ধ বদরী আনয়ন 
করিলেন; এবং অদূরবর্তী তোয়ংপুর্ণ তড়াগে 
উভয়ে স্নান ও ই্টাচ্চন পুরঃদর আনীত ফলভক্ষণে 
ক্ষুন্নবারণ করিলেন ও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়। 
পুর্বমত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহারা অরণ্যের গভীরতম 
অংশে উপনীত হইলেন + এবং দ্েখিলেন, কোনস্থানে 
শালতালাদি সমুন্নত রক্ষশাঁখ| নকল বারুভরে আন্দো- 
লিত হইতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহার। 
বনদেবীর আজ্ঞানুসারে হিংসাকারীগ্রণকে বনাশ্রমের 
শান্তিভঙগ করিতে নিষেধ করিতেছে | কোনস্থানে 
আত্ম, বিশ্ব আমলকী, হরিতকী, কপিথজ ও জন্ব, 
আদি বক্ষ্ণ ফলভরে অবনত হইয়! ধনমদোশ্মত্ত 
স্বার্থপর মানবগণকে যেন শিষ্টাচার ও নআ্রতা 
শিক্ষাদান করিতেছে । বনবাদী নানাবিধ বিহঙ্গগণ 
তাহাদের শাখানীন হইয়া! সুমধুর শ্বরে গান করি- 
তেছে। কোন স্থানে মল্লিকা মালতী প্রভৃতি 


করি 


প্ুত্পনকল বিকনিত হইয়া সুমন্দ বাঁযুভরে ঈষৎ 
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দোঁদুল্যশ্নান হইতৈছে। কোন স্থানে নিঝরনিচয় 
স্বচ্ছ বারিদানে অরণ্যস্থ তৃৰ্ণতুর জীবসমূহের পিপাদা 
শান্তি করিতেছে এবং আত্মস্খাভিলাষী নির্দয় 
মানবগণকে পরোপকারিতা৷ ও দয়ালুতার উপদেশ 
পরদ্রানকরিতেছে । কোন স্থানে দিংহব্যান্রাদি ছুর্দন্ত 
ভীষণাকার»শ্বাপদ্গণ পরস্পর শক্রতানিবন্ধন কুর্দন ও 
ভ্রমণ করিতেছে । এবং কোন স্থানে ভয়গ্রদর মহ্ষিগ্ণ 
ঈর্ধযাপরতন্ত্র হইয়া পরম্পর তুমুল সংগ্রাম করি- 
তেছে। কোন স্থানে করভগণ আপনাঁপন বিক্রম- 
অবগতার্থ শুণডে শুণ্ডে পরস্পর জড়ীভূত করি- 
তেছে। কোন স্থানে কৃতান্তের করালকবললদুশ 
বৃহৎ বৃহৎ ভূজঙ্গগণ ইতস্ততঃ নঞ্চরণ করিতেছে । 
এই সমস্ত ভয়াবহ জন্তদর্শন এবং তাহাদের গভীর 
গর্জন শ্রবণ করিয়া মহারাণী চিন্তা অতিশর 
উতৎ্কণ্ঠিতা ও শশক্কিতা হইলেন; এবং অতি কষ্টে 
মহারাজের নহিত গমন করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে মহারাজ যতই অগ্রমর হইতে থাকেন বন- 
স্থল ততই অধিকতর দুর্গম ও ভয়ঙ্কর দেখিতে লাগি- 
লেন। তখন আর গমন না করিয়া করুণায় ঈপ্র- 
রের উপরি আত্মসমর্পণপুর্ধক হৃদয়েশ্বরী চিন্তাঁপহ 
তথায় বান করিতে লাগিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির শ্রী মরপর্তি মহিষীনহ 
কতদিন মেই গ্রভীর অরণ্যে কালযাঁপন করিয়া- 
ছিলেন ও গ্রহরাজ শনিই বা অতঃপর তীহাঁর উপর 
কি রূপ আচরণ করিলেন জানিবাঁর জন্য অতি- 
শয় উৎনুক হইলে ভগ্বান্‌ বাসুদেব পুনরায় বলিতে 
আরম্ত করিলেন | 

হে কৌন্তেয়! এইরূপে ভ্রীবধবতুপতি মহিষীসহ 
অনেক দিবস তথায় অতিবাহিত করিলেন । অন- 
স্তর একদিন মহারাজ দেখিতে পাইলেন যে, তাহার 
আশ্রমের কিয় রে কয়েকজন ধীবর স্বন্ধদেশে জাল 
ও কটিতটে স্ব স্ব মতস্যাধার গ্রহণ করিয়া গমন করি- 
তেছে; তদর্শনে মহারাজের অন্তঃকরণে মংস্থা 

ভোঁজনের বানা বলবতী হইল। ধীবরগরণ যতই 

গমন করিতে লাগিল, মহারাজ ততই মংস্যভোঁজনের 
নিমিতভ ব্যগ্র হইতে লাগিলেন; এবং কিছুতেই * 
লোভনংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চিঃশ্বরে বারস্বার 
আহ্বান করিয়া তাহাদিখের' নিকট একী মংস্ত 
যাঞ্া করিলেন । 


&৮ শ্রীবংস চরিত। 


বীন্রগণ তাহার প্রীর্ঘনা শুনিয়। দুঃখিত মনে 
নিবেদন করিল, মহাশয় ! অগ্য কি অশুভক্ষণেই 
আমরা বাঁটী হইতে বহির্গত হইয়াঁছিলাম যে, আমা- 
দের মধ্যে একজনও একটি মৎস্য ধারণ করিতে পারে 
নাই। এরই বলিয়া মহারাজের প্রতীতির জন্ত তাহারা 
আপনাপন মৎস্যাধার তাহাকে দেখাইয়। স্ব স্ব 
আঁবাপাভিমুখে শ্বমন করিতে লাগিল । 

কিন্ত তাহাতেও মহারাজের মৎস্য ভোজনস্পুহ! 
নিরৃতি হইল না; বরং তাহা পূর্বাপেক্ষা পরিবদ্ধিত 
হইল । ফলতঃ প্রবল উন্মি উখিত হইয়া যেমন 
সাগরাম্থুকে কম্পিত ও আলোড়িত করে, তদ্রুপ 
মত্ন্য ভোজনম্পৃহা তাঁহার অন্তঃকরর্ণকে আন্দো 
লিত ও আকুলিত করিতে লাগ্িল। তখন মহা" 
রাজ নিতান্ত অধৈর্ধ্য হইয়া মুহুমু্ছঃ দীর্ঘনিশ্বাস- 
পরিত্যাগ করিতে লাঞ্কিলেনঃ এবং নিতান্ত নিরু- 
পায় হইয়া পরিশেষে তাঁল-€বতাল নামক অন্ুচর- 
দ্বয়কে আহ্বান করিলেন! মহারাঁজের স্মরণমাত্রই 
যক্ষদ্বয় তাহার নিকট আগমন করিল । তখন মহা- 
রাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়। দ্রুতপদে গমন করিতে 
করিতে পুনরায় ধীবরগ্রণকে উচৈঃস্বরে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন; এবং সত্বর তাহাদের সমীপে 
উপস্থিত হইয়া, বিনীতবাঁক্যে কহিলেন, ধীবরগণ ! 
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আমার মত্ভ্যভোজনবাসনা কিছুতেই নিবি হই- 
তেছে না। অতএব তোমর। আমার অনুরোধে 
একবারমাত্র এ সম্মুখবস্তী তড়াণে জালনিক্ষেপ কর ; 
আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, করুণাময় ঈশ্বরের অনু-: 
কম্পায় তোমরা প্রচুর মঞ্ত্ত প্রাপ্ত হইবে। 

ধীররগণ মহারাজের কাতিরতা ও আগ্রহাতিশয়- 
অন্দর্শনে করুণাপরবশ হইয়। তাহার প্রার্থনায় অন্ু- 
মোদন করিল; এবং সকলে একত্র হইয়া যেমন 
নম্মুখন্থ তড়াগে জাল নিক্ষেপ করিল অমনই মহা- 
বাঁজের অনুমতি অনুসারে তাঁলবেতাল জলাশয়ের 
সমস্ত মৎস্য তাহাদের জালে আবদ্ধ করিয়৷ দিয়! 
তথা হইতে চলিয়া গ্েল। রীবরণ জল হইতে 
জাল উত্তোলনকালীন তাহার অধিক গুরুত্বহেতু মনে 
মনে নানাবিক্ন-আশঙ্কা করিতে লাগিল কিন্ত জাল 
উত্তোলন কুরিয়। যখন প্রচুর মত্স্য দেখিতে পাইল 
তখন তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না, এবং 
নকলে মহা বিন্মিত হইয়া মনে মনে মহাঁরাজকে 
নিদ্ধপুরুষজ্ঞান করিয়া অবিলম্কে তাহার নিকট 
আগ্মমনপুর্জক ভক্তিভাবে সমস্ত মতস্যই তাহাকে 
প্রদান করিল! | 

মহারাঁজও ধীবরণণের সক্টে সঙ্গে যার পর্‌ নাই 
আনন্দিত হইয়া কেবল একটি মাত্র শকুল মৎস্ত গ্রহণ 
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করিলেন $ এবং অবশিষ্ট বমস্তই তাহাদিগকে 
প্রত্যর্পণপুরঃনর প্রাপ্ত মৎস্য সমানাংশে বিভাগ 
করিয়া লইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার! 
তদীয় আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া নমস্ত মস্ত 
সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইল; এবং ভক্তি ভাবে 
তীহার চরণবন্দনা করিয়া অশেষবিধ ধন্যবাদ, 
প্রদান করিতে করিতে সন্ত্ট চিত্ে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে 
প্রস্থান করিল । | 

অনন্তর মহারাজ নানন্দ মনে দেই শকুল মৎ্যটি 
গ্রহণ রূরিয়া। সত্বর আশ্রমে আগমন করিলেন; এবং 
মহিষীকরে অর্পন করিয়া কহিলেন, পরিয়ে ! মৎস্য 
ভোজনেচ্ছ। আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছে, 
অতএব তুমি অবিলম্বে এই মৎস্যটি আমাকে দগ্ধ 
করিয়। দাও । | 

পতভিপ্রীণা চিন্তা, দগ্ধ মৎস্য অতি উপাদেয় ও 
পরম হিতকর খাগ্য, ইহ! ভক্ষণে গ্রহরাক্জ শনি অতি- 
শয় নন্তষ্ট হয়েন এই বলিয়। মওন্যটী মহারাজের হস্ত 
হইতে যত্তুপূর্ধক গ্রহণ করিলেন; এবং ত্বাহা দ্ধ 
করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিয়া নিকটবর্তী বক্ষ" 
তলপতিত কতিপয় শুক্ষকা্ঠখণ্ড আনয়ন করি- 
লেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠে কানে বলপুর্বক 
ঘর্ষণ করিয়। অগ্নি উৎপাদন করিয়। দিলেন । অনন্তর 
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মহারাণী প্রজ্বলিত অনলে সেই মত্ব্যটি নিক্ষেপ 
করিলেন । অল্পকাল পরেই তাহ সম্যক রূপে দগ্ধ 
হইয়া আনিল । তদনন্তর মহারাজ সেই দগ্ধ মহ্স্য 
প্রক্ষালনার্থ মাঁষীকে বাপীজলে প্রেরণ করিলেন । 
মহারানী চিন্তা তাহা ধৌত করণার্থ ত্বরিতপদে গমন 
করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে 
নানারপ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কি 
আশ্চধ্য ও পরিতাপের বিষয় !! যে মহারাজ শ্রীবত্ন 
অস্বৃতময় উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণে ভোজনস্প হ! নিবা- 
রণ করিতেন, আজি সেই রাজ-কুল-গৌরব সসাগর' 
পধরাধিপতি নিভান্ত দীন ও অনাথের নার দগ্ধ 
মৎস্য ভোজনে যার পর নাই লোলুপ । কালের 
গত কি কুটিল ও বিচিত্র ! অথবা মামিই অতি হত- 
ভাগিনী, তজ্জন্কই মহারাজকে এরূপ দুর্দশা! ভোগ 
করিতে হইতেছে | যাহা হউক এখন বিলাপ করিলে 
আর কি হইবে । এই বলিয়া! রাঁজ্বী জ্রতপদে গমন . 
করিয়া বাপীজলে মংব্য প্রক্ষালন করিতে লাখিলেন। 
হে মুধিষ্টির ! এমন সময়ে গ্রহরাজ শনির অত্যাশ্চর্যয 
অলৌকিক মায়াপ্রভাবে নেই দগ্ধমত্প্য জীবিতের 
নায় মহারাণীর তস্ত হইন্তে লম্ক প্রদান পূর্ক জলা- 
শয়ের অগ্লাধ জলে পতিত ও নিমগ্র হইল । 
যেমন মুখাভ্যস্তর হইতে অদ্ধগ্রাসিত মণ্ডকশিঞ্ু 
১৩ 
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হস! দূরপ্রস্থিত হইলে ফণিনী তুদ্ধা ও ক্ষুদ্ধ হয়, 
তদ্রপ উল্লিখিত অসম্ভাবিত ব্যাপার নন্দর্শনে মহা- 
রাণী বিষপ্না ও ব্যথিতা। হইলেন; এবং কিংকর্তব্য- 
বিমুঢা হইয়া কিছু ক্ষণ কাষ্ঠপুতলিকাবৎ বাণীজলে 
দণ্ডায়মান! থাকিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বান পরি- 
ত্যাগপুর্ক শিরে করাঘাত করিয়া হা হতোহন্মি 
বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 
ভা বিধাতঃ ! এতদিনে কি তোমার মনোরথ পুর্ণ 
হইল! এই কি তোমার অপার করুণা ও অনন্ত 
মহিমার সুষ্পষ্ট নিদর্শন! তুমি ধন্য ও তোমার 
কাধ্যকলাঁপও ধন্য ! যেমন পুরুষমধ্যে নারায়ণ, 
প্ররুতিমধ্যে জগদ্ধাত্রী, আৌতন্বতীমধ্যে ভাগীরথী, 
তীর্ঘমধ্যে বারাণনী, পশুমধ্যে নিং, গ্রহমধ্যে শনি 
ও চ্ছন্দতা মধ্যে আত্মপ্রসাদ্দ তেমনই নরেন্র- 
মধ্যে নসাগরাধরাধিপতি মহারাজ শ্রীবংসই পুধান 
ও অরন্দগুণনম্পন্ন ॥ কিন্তু তুমি দেই শান্তশীল মহা- 
রাজকে দগ্ধ মীনভোজনে লালায়িত করিয়াও পুন- 
রায় নিষ্ঠরতাচরণপুর্বাক তাহাকে তাহা ভক্ষণেও 
বঞ্চিত করিলে! তুমি এত পাষাণ ও নিঠ,র ন! 
হইলে কি ভুবনমোহন পুর্ণচন্দ্র দুর্দান্ত রাহুর করাল- 
কবলে পতিত হয়? হা তপনতনয় শনৈশ্চর ! 
এই কি তোমার প্রভূত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শনের উপ- 
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যুক্ত সময়? অখবা তোমাদ্দিগকে অকারণে নিন্দা! 
করিয়া কি নিমিত্ত আর পরিণাম-পথ ঘোরতর 
অধন্ম ও আপদ্ময় করি? আমিই নিতান্ত পাপী- 
য়পী ও হতভাগিনী; নচেৎ এরূপ কেন হইবে ? 
হায় আমি এখন কি করি, কি বলিয়াই বা রিক্তহস্তে 
ক্ষুধার্ত মহারাজের নিকট গমন করি, গমন করিয়াই 
বাকি বলিব! মহারাজই বাকি বলিবেন | দগ্ধ- 
মীন মে জলে লক্ষ-দাঁন করে, একথাই বা কাহার 
বিশ্বানযোগ্য ! কন্সিন্কালেও ত এরূপ অত্যাশ্চর্ঘয 
ও অনন্ভব ঘটনা সংঘটিত হয় নাই । যদি মহারাজ 
এ দানীর প্রতি অগুমাত্রও সন্দেহ করেন তাহা 
হইলেই বা হতভাগিনীর কি হইবে ? এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে মহারাণী চিন্তার চিন্তাঁনল দ্বিণতর 
বদ্ধিত হইল । কিন্তু কিয়ৎকাঁল পরে অতি কষ্টে 
উচ্ছলিত চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া জীবননহচর মহা- 
রাজ শ্রীবৎসের সমীপে গমন করিলেন ; এবং তীর 
পদ্দ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে দগ্ধ- 
মীন-রত্তাস্ত আদান্ত বর্ণন করিলেন | 

মহারাজ মহিধীবাক্য শ্রবণ ও তাহাকে নিতান্ত, 
রোরুদ্যমান! ও বঙ্কুচিতা নিরীক্ষণ করিয়া প্রণয়পুরিত 
মধুর বচনে কহিলেন--“অয়ি. শোকাকুলে ! তঙ্জন্য 
তুমি অগুমাত্রও বিষাদদিতা ও ভীতা হইও না । 


৬৪ - শ্তীবৎস-চরিত। 


আমারই দুরদুষ্টবশতঃ গ্রচ্রাজ শনি অলৌকিক 
কুহকজাল বিস্তার করিয়া এই অননুভবনীয় অপুন্দ 
কাণ্ড সংঘটন করিয়াছেন । আমিই অতি হত- 
ভাগ্য ও অপরিণামদ্রশী । আমি যেরূপ কন্ম করি 
যাছি তাহার ফল আমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে 
হইবে । তজ্জন্য তুমি কি নিসিত্ত চিন্তিতা ও. 
বিষাঁদিতা হইতেছ ? এই বলিয়। মহারাজ তৎক্ষণাৎ 
গাঢট আলিঙ্গন দানে চিন্তিতা চিন্তার হৃদয়চিন্তা 
দুরীভূত করিয়া দিলেন । 

এদিকে মিহিরনন্দন শনৈশ্চর অন্তরীক্ষ হইতে 
রাজা ও রাণীর এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে ও তীহা- 
দের দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠ৷ দর্শনে নিরতিশ 
ক্লোধাঘিত ও ঈর্ধান্িত হইলেন; এবং টঃ 
লোচনে গর্ধিত ভত্সনে বলিতে লাগিলেন, “চে 
অজ্ঞানান্ধ রাঁজকুল-পাংশুল শ্রীবন ! তুমি আমাকে 
অনাদর ও অবজ্ঞ। কর । আমি তোমীকে বদৃবিদযা- 
শালী বিচক্ষণ ভূপতি বোধে তোমার নিকট গগন 
করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার বদ্গুণ সমস্ত পরি- 
ত্যাগ করিয়া চতুরতা। পুর্মক চঞ্চলাকমলার গৌরব 
বুদ্ধি করিলে । এখন তোমার নেই চতুরত। কোথায় ? 
ও তোমার বর্ধপিদ্ধিদায়িনী সেই চপল কমলাই 
বা কোথায় ? পামর ! কাল প্রাপ্ত হইলে যেমন 


জশ্রীবৎস-চরিত | ৬৫ 


সহজ প্রতিবন্ধক সত্বেও মূঢ় নর ভুজঙ্গবিবরে হস্তা- 
পণ কুরে ও গহ্বরস্থিত কাল কণী কর্তৃক দষ্ট হইয়া 
থাকে তদ্রপ তুমিও রাঁজমদে উন্মত্ত হইয়া ভূরি ভুরি 
প্রাত্যক্ষ প্রমাণ সত্বেও তপন-তনয় শনির কোপা: 
নলে পতিত হইয়াছ ! কি'দেব, কি দৈত্য, কি 
যক্ষ, কি রক্ষ, কি নাগ, কি নর এই অখণ্ড ব্রঙ্গাণ্ড 
মধ্যে সকলেই আমাকে ভয় ও পুজা করিয়া থাকে, 
কেবল তুমিই ক্ষুদ্রতর জ্ঞান কর । শোন্‌ নরাধম ! 
আমারই মায়াপ্রভাবে স্ৃষ্টি-স্িতি-প্রলয়কারি শী শক্তি- 
রূপিণী সতী দক্ষালয়ে দেব-দেব মহাদেবের নিন্দা 
শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ঃ এবং আমারই 
মায়াপ্রভাবে ভগবান বিরিঝ্িনন্দন প্রজাপতি দক্ষ- 
রাঁজ অপূর্ধ ছাগবদন ধারণ করিয়াছিলেন | আমা. 
রই কোপন-্দৃষ্টিতে ভগবান্‌ ভূতভাবন মহেণ্বর-নন্দন 
গণদেব গজমুণ্ড ধারণ করিয়াছেন; আবার আমার 
কণরণেই সর্ধদেবের অগ্র পুজ্য হইয়াছেন । আমারই 
ক্রোধে ভ্রিদশাধিপতি পুরন্দর ত্রেলোক্য-প্রীভষ্ট ও 
দুর্জয় দানব "কর্তৃক কতবার স্ব্গচাত হইয়াছেন ! 
আমারই কোপানলে পতিত হইয়া ভুবন-রঞ্চীন, 
শশাঙ্ক আজিও অনিবার্ধ্য ক্ষয়রারী যক্ষা, রোগে 
অপরিনীম ক্লেশ ভোথ করিতেছেন ! আমারই কোপ 
দৃষ্টিতে নিপতিতা হইক্লা ভ্রিলোক্যতারিনী জাহুবীফ্কে 


৬৬ টবৎস-চরিত । 


ন্ুরলোৌক পরিত্যাগ করিয়া মন্তযলোকে শান্তশীল 
শান্তনু রাজার নহধম্মিণীরূপে দীর্ঘকীল বাপন করিতে 
হইয়াছিল । আমারই মায়াপ্তভাবে দুরন্ত দৈত্য- 
কুলপতি পরাক্রমশালী বলি রনাতলবানী হইয়ী- 
ছিল । অধিক কি, পূর্ণ ব্রহ্মাবতার ভগবান রামচন্দ্র- 
নরেজ্্রকেশরী দশরথ নৃমণি কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভি- 
ধিক্ত হইবেন, কিন্তু আমিই মন্ত্রণাজাল বিস্তার করিয়া 
নবদূর্বাদলশ্টাম লোকাভিরাম রাঁমকে নন্ত্রীক বন- 
বাদে প্রেরণ করি ও যেমন স্য়ংলক্ক্মী জনকাত্বজ। 
জানকীকে তাহার নিকট হইতে অপহরণ পুর্বাক 
অশোঁককাননে নিদীরুণ বন্ত্রণ। প্রদান করিয়াছিলাম, 
সেইরূপ এই পূর্ণেন্দুমুখী চিন্তাবতীকে তোমার 
নিকট হইতে দৃরাপপারিত করিয়া আমার হদয়- 
প্রজ্্বলিত দুর্নিবার ছুঃখানল নির্বাপিত করিব । 
তাহ! হইলেই তোমারও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, 
তখন আমাকে সুন্দরব্ূপে চিনিতে পারিবে ॥ বর্ধর ! 
এখন তোমার দেই বর্ধবিপদূবিনাশিশী চতুরা কমল। 
কোথায় ? এই বলিয়। গ্রহরাজ বিরত হইলেন । 
মুগ্ধত্থভাবা চিন্তা, . তপনতনয়ের ঈদবশ ম্- 
বিদারক কঠোর বাক্যশ্রবণে বাস্তবিকই আপনাকে 
মহারাজ গ্টবৎদবিরহিতা জ্ঞানে শোকে ও মোহে 
এততুর্'অভিভূতা হইলেন যে, কোনরূপেই ধৈর্ধ্যা 


জ্ীবৎস-চরিত | ৬৭ 


বলম্বন করিতে মর্থ হইলেন না | প্রত্যুত অনিবাধ্য 
অশ্রজলে বক্ষঃস্থছল প্লাবিত করিতে করিতে কম্পা- 
ন্বিতকলেবরে ধরণীতলে পতিতা ও মৃচ্ছিতা হই- 
লেন । মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধারণ ও উত্তোলন 
পুর্বক তীর নিমীলিত ইন্দীবরনদৃশ নয়নযুগলে 
আপন বদনশশধর সংযোজিত করিয়া রাজ্ঞীর মূর্ঘছা- 
পনোদন করিলেন; এবং মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, প্রিয়ার হৃদয় কি কোমল ও মোহময় 
গ্রহরাঙ্জের বাক্য শ্রবণ করিয়াই বাস্তবিক আপনাকে 
আমার পহবাসস্থখে বঞ্চিতা ভাবিয়া শোকে ও 
মোহে এতাদ্বশ কাতর হইয়াছেন । ইহা কি আমার 
ভবিষ্যৎ অমঙ্গলস্চক ! না, না, তাহা নহে, ইভা 
আমার অবিষ্ষ্যকারিতা ও দুরদ্ষ্টরক্ষের বিষময় 
ফল । তাহা না হইলে অমরগণ পরম্পর ছ্বন্ধ করিয়া 
কি নিশিত্ত আমার নিকট আগমন করিবেন ? 
যাহা হউক এক্ষণে আর গতানুশোচনারূপ দুর্নিবার 
অন্তর্দাহে বিশুষ্ষ জীবন-তরুূকে কি নিমিত্ত দগ্ধ 
করিয়া অধর্মক্ূপ বিভূতি বিস্তার পুর্জক ধরণীমগুল 
কলঙ্কিত ও অপবিত্র করি ! কন্মার্জিত কল অবশ্য, 
ভোগ করিতেই হইবে । এই বলিয়া মহারাজ বিলাপে 
ক্ষান্ত হইয়। ভগ্ঘবতী কমলার বাক্য স্মরণ পুৰ্ধক 
একমনে ঈশ্বরোপরি আত্মমর্পণ করিয়া প্রণরিনী 


৬৮ শ্রীবংসচরি ত। 


চিন্তুসিহ চিত্রধ্বজ বনে একাদিক্রমে পাঁচ বত্নর 
অতিবাহিত করিলেন | 


৪ মোরগ মতি 


পঞ্চম গরিচ্ছেদ । 


অনন্তর মধুন্দন কহিলেন, হে ধন্মরাজ ! এইরূপে 
মহারাজ ভ্রীবৎসের দীর্ঘকাল তখায় অবস্থান হেতু 
নিকটে পূর্ধমত ফল পুষ্পাদি দুষ্পা প্য হইয়া উঠিল । 
বিশেষতঃ অরণ্যচরণণের ভীষণ আকার দর্শনে ও 
ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণে মহারাণী অনুক্ষণই উৎ- 
কঠিতা খাকিতেন | তজ্জন্য মহারাজ বনবান পরি- 
ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ করিলেন । অনন্তর সে 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে কতিপয় 
দিবস মধ্যে বহুজনাকীর্ণ এক জনপদ দৃষ্টি করি- 
লেন। তর্দর্শনে মহারাজ, মাতঙ্গ যেমন ম্বণাল 
লোভে সানন্দে জলাশয়াভিমুখে ধাবিত হয়, তন্রপ 
মহিখীনহ প্রফুল মনে নগরাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন । মহারাজ মনে মনে স্থির করিলেন ষে, 
সম্প্রতি গ্রহবৈগুণ্যে আমি যেরপ দুর্দশাগ্রস্ত 
হইয়শছি তাহাতে নগরাভ্যন্তরে অবস্থিতি কর! 
আমার কদাচই পরামর্শনিদ্ধ ও শ্রেয়োজনক নহে ; 
প্রতুযুত রিশেষ অস্থবিধাকর । যদি কোনও ধন-. 


গ্রীবংস-চরিত। ৬৯ 


বাসস 


গর্ধিত হিতাহিত বিবেচনাহীন মু ব্যক্তি আমাকে 
নিতান্ত নিঃম্ব দেখিয়া নীচাঁশয় জ্ঞান ও ঘ্বণা করে, 
তবে তংক্ষণাৎ তাহা স্বত্যু অপেক্ষাও ওরুতর 
ক্লেশকর হইবে! অপিচ ধনমদোন্মত্তবান্ধবগণের 
শরণাগত হওয়া অপেক্ষা তরুগুলে অনশন বাসও 
সহআ গুণে সুখকর । অতএব নিধন অমায়িক 
লোকের নংবর্গ ই আমার নর্ধাংশে শ্রেয়স্কর । মনে 
মনে এই স্ফিরনিশ্চয় করিয়া মহারাজ মহিষী নহ 
নগরোত্তর ভাগে গমন করিতে লাগিলেন । 

কিয়দ্দর গমন করিয়া মহারাজ দেখিতে পাই- 
লেন বে, নগরের এক প্রান্তভাগে অসংখ্য কাঠুরিয়া- 
আশ্রম শোভা পাইতেছে | চির প্রবাঁনী ব্যক্তি বন্চ- 
কাল পরে আপন প্রিয়তম আবাস-বাঁগী নিরীক্ষণ 
করিয়া যেরূপ আহ্বাদিত হয়, মহারাজ এ সকল 
কাঠুরিয়াআ শ্রম দৃষ্টে তদ্রপ আনন্দিত হইলেন ; এবং 
তথায় বান করাই উপযুক্ত বোধ করিয়া ভ্রুতপদে 
তদভিমুখে গমন করিতে করিতে মহিষী অঙ 
কাঠুরিয়া গণের সমীপবত্তী হইলেন | 

কাঠুরিয়াণ, পাংশু-প্রচ্ছাদ্িত অনল রশ, 
মহারাজের অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শনে ও স্ুধাংশুবদন। 
চিন্তাকে শাপ্রষ্টা অপ্পর। জ্ঞানে ভক্তিভাবে উভয়কে 
নহ্বদ্ধনা করিয়া আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞানা করিল । 


৭০ প্রীবৎস-রচিত । 


যেমন পাশবদ্ধম্বগেন্্র আত্মরক্ষার্থ ক্ষুদ্রতম 
মৃষিকেরও সাহাব্য প্রার্থনা করে, তদ্রপ মহারাজ 
গ্র্বিগুণত। হেতু কাঠুরিয়াগণসন্রিধানে আন্ুকুল্য 
প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, দৈববিড়ম্বনায় আগার 
যখাপর্ধশ্ব অপহৃত হইয়াছে, এক্ষণে নিতান্ত নির্ন 
হইয়া সন্ত্রীক তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি |. 
তোমরা অনুগ্রন্ত পূর্বক আমাদের বানোপযুক্ত একটী 
স্থান প্রদান করিয়া চিরবাধিত কর । 
মহারাজের বাকাবনান না হইতে হইতেই কাঠ 
রিয়াগণ এক বাক্যে সরলান্তঃকরণে কহিল, মহাশয় ! 
তুমি সুস্থ শরীরে নির্ভয়ে আমাদের নিকট অবস্থান 
কর। কেহই তোমার একগি কেশও স্পর্শ করিতে 
পারিবে না। আমরা প্রাণপণে তোমার সাহায্য 
করিব । করুণাময় ঈশ্বরের প্রনাদে ছুঃখ কাহাকে 
বলে তাহা আমরা জানিনা । আমর। প্রতিদিন 
বনমধ্যে কাঠ কর্তন করি ও তদ্বিক্রয়লন্ধঅর্থ দ্বারা 
নচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিয়া খাকি । তুমিও 
আমাদের নঙ্গে থাকিয়া এরূপ কাষ্ঠ কর্তন করিবে, 
তাহ! হইলে তোমার কোনও কষ্টই থাকিবে না। 
এই বলিয়া উদ্ারচেতা। কাঠুরিয়াথণ অপেক্ষারুত 
পরিক্ষার ও প্রশস্ত একী কুগীর মহারাজের বাদের 
জন্য নির্ধিউ করিয়া দিল । 


শ্রীবংস-চরিত ৭১ 


মহারাজ ও মহিষী কাঠ্রিয়াগণের আতিথেয়তা, 
উদারতা ও বাকানিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়! 
তাহাদের দত্ত নির্দিষ্ট আশ্রমে বাঁ করিতে লাগিলেন; 
এবং তাহাদের ভূয়নী প্রশৎ্না, ও আপনাদের বর্ভ- 
মান অবস্থা ঘটিত নানারপ আন্দোলন করিতে 
করিতে সে রাত্রি ষাপন করিলেন । 

পরদিন প্রভাতি কালে তাহারা শষ্য হইতে 
গাত্রোথান করিয়া প্রাভাতিক উপাননাদি যথা- 
বিধি সম্পন্ন করিলেন । কাঠুরিয়াগণও অরুণো- 
দয়ে প্রাফুল মনে কুগির পরিত্যাগ পুর্বক স্থন্ধদেশে 
কুঠার ধারণ করিয়া বন গমনার্থ মহারাজের নমীপে 
আগমন করিল; এবং আপনাদের উদ্বত্ত একখান 
কুঁঠার মহারাজের হস্তে অর্পণ করিয়া বনাভিমুখে 
ধাবিত হইল । ভূপতিও প্রাণাধিকা চিন্তার নিকট 
বিদায় গ্রহণ পুর্জক উল্লিখিত কুঠারখানি স্কন্ধে 
লইয়। তাহাদের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লার্গি- 
লেন | দেখিয়া বোধ হইল যেন ক্ষত্রকুলান্তকারী : 
দুদ্ধর্ষ পরশুধারী ভগবান পরশুরাম অরাতিগণের 
পশ্চাদ্বাঁবত হইতেছেন ! 4 

অনন্তর অল্লনকাল মধ্যেই কাঠুরিয়াগণ নিবিড় 
অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল; এবং স্বস্ব ইচ্ছানুরূপ কাণ্ঠ 
কর্তন করিতে লাগিল। মহারাজ অপেক্ষারুত 


0] 


৭২ শ্রীবংস-চরিত। 


অধিক মুল্য লাভের নিমিত্ত বিবেচনাপুর্ঘক এক 
নারবান চন্দনতরু মনোনীত করিলেন; এবং 
তাঁল কর্তন করিবার নিমিত্ত তাঁহার মূলদেশে পুনঃ 
পুনঃ কুঠারাধাত করিতে লাগিলেন । আহা! 
মহারাজের তদ্রাশীন্তন অবস্থা পর্যালোচনা করিলে 
কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তঃকরণ বি+-রসে আপ্লুত 
ও পরমেশ-প্রেমে অভবিক্ত না হয় ! 

অগ্পকাল মধ্যেই কাষ্টকর্তন শেষ হইলে কাঠুরিয়া- 
গনআপন আপন কাভার দ্টকপে বন্ধন করিয়। বিক্ু- 
য়ার্থ নগরাভ্যন্তরে আগমন করিল ; এবং তাহ। বিক্রত্ত 
করিয়া অভিলধিন্ত খাগ্ঠ প্রব্যাধি ক্রয় করিল | মহা- 
রাজও আপন চন্দনতরুভার এক বণিককে ০ 
করিলেন এবং বন্ধীপেক্ষা অধিক মূল্য প্রাপ্ত হইয়। 
প্রয়োজনীয় খাগ্ঠাদি ত্রয় করিয়৷ তাহাদের নমভি- 
বাহারে আশ্রমে উপনীত হইলেন । তৎপরে আনীত 
দ্রব্য নমন্ত মহিষীকরে অর্পণ করিয়া উপযুক্তরূপ অন্ন 
ব্যঞ্তনাদি পাক করিতে আদেশ প্রদান পূর্কক হ্ুয়ং 
কাটরিয়া বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করির। আনিলেন। 

লক্্মীন্বরক্র ী চিন্তা মুহূর্তকাল মধ্যেই নানাবিধ 

হাঁছু অন্ন ব্যর্জন প্রস্তুত করিয়া কাঠুরিয়া বন্ধুগণকে 
আহ্বান করিতে বলিলেন । তদনুলারে মহারাজ 
নন্বর তাহাদের নিকট গমন করিলেন । কাঠুরিয়াগণ 


প্ীবংস-চরিত। ৭৩ 


অভাঁরাঁজের গমন মাত্রই অত্যাহ্লার্দিত হই! 
উহার আশ্রমে আগমন করিল এবং বখানিক্িই 
স্থানে ভোজনার্থ শ্রেণীবদ্দ হইয়া উপবিষ্ট 
হইল | ৃ 

মহারাণী চিন্তা ভূপতি-হস্তে অন্ব্যঞ্নাদি বন্টন 
করিয়। দিতে লাগিলেন এবং মহারাজ স্বয়ং বত্ব- 
পুর্দক সকলকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন । বে 
বাঁহা খাইতে ইচ্ছা করিল, [তিনি তাহাকে তাহাই 
প্রদান করিলেন । কঠিবিয়াগণ এরূপ উপাদেয় 
অন্নবাঞনাদি কখন চক্ষুতে দর্শনও করে নাই, 
নুতরাৎ পরমানন্দিত মনে ইচ্ছামত উদরপূর্ণ করিয়া 
আহার করিল; এবং চিন্তাদেবীকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী 
জ্ঞান করিয়া তাহার ভূরপী প্রশংসা করিতে করিতে 
বিদায় গ্রহণপূর্জক নকলে স্ব স্ব নির্দিউ স্থানে 
প্রত্তিগমন করিল । 

তদনন্তর মহারাঁজ গ্রফুল মনে আহার সমাপ- 
নান্তে রাঁজ্জীকে ভোজনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন । 
পতিপ্রাণা চিন্তা পতি-প্রপাদগ্রহণে ক্ষুধাশান্তি ও মহা 
রাজের চিত্তের উল্লাদ রদ্ধি করিলেন। এইরূপে 
তাহারা উত্তরোত্তর কাণঠুরিয়। বন্ধুগণের আন্তরিক 
অধিকতর অন্বুরাগ ও ভক্তিভাজন হইয়! উঠিলেন। 
এমন কি, তাহাদের দৌজন্যে কঠোর বনবার-ক্রেশও 

৭ 


চে 


৭3 শ্রীবংস-চরিত। 


একেবারে বিস্তৃত হইয়া নিরুদ্ধেগে তথায় বন্ুকাল 
অতিবাহিত করিলেন | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

ভগবান্‌ প্রীক্ুষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্টির ! অতঃ 
পর মহারাজ গ্রহরাজকর্তৃক পুনরাক্রান্ত হইয়া যেরূপ 
অপরিবীম যন্ত্রণীভোগ করিয়াছিলেন, আবণ কর । 

কাঠুরিয়াগণের বাবস্থানের অতি নিকটেই একটি 
বেগবতী আোতন্বতী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত । 
নানাঁদ্েশীয় বণিকগণ বহুকালাঁবধি তাহার উপর দিয়! 
আপনাদের বাণিজাতরি লইয়া অচ্ছন্দে গমনাগমন 
করিত । কন্মিন কালেও কাহারও কোন বিদ্ব নং 
ঘটিত হয় নাই । কিন্তু সম্প্রতি একজন নওদাগর 
বাঁণিজ্য-দ্রব্য-পরিপুরিত কয়েক খান তরি লইয়া এ 
নদ্রী দিয়া গমন করিতেছিল | ক্রমে ক্রমে তাহার 
তরণী নকল কাঠুরিয়াঘাটের বমীপবী হইল । কিন্ত 
গ্রহাধিপতি শনির আশ্চর্য মায়াপ্তভাবে উল্লিখিত 
'তরণী সকল নদী গর্ভস্থ মগ্রদ্ধীপে চুম্বকারুষ্ট লৌহবৎ 
এরূপ দৃঢৃতর দংলগ্র হইয়া গেল যে, কোন মতেই 
পশ্চাতে বা অগ্রে একপদও গমন করিতে পারিল 
না| 


শ্রীবংস-চরিভ। ৭৫ 


বণিকৃন্তনয় এই আকস্মিক দৈব-ছুর্রিপাক দর্শনে 
একেবারে হতবুদ্ধি ও অবাক্‌ হইয়া গেল; এবং তরণী 
উদ্ধারার্থ বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাখিল | কি: 
কছুতেই কুতকাধ্য হইতে পারিল না। তখন 
নিতান্ত নিরুপায় হইয়া! যষ্টিবিহীন অদ্ধের নাজ 
বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিল । 

এদ্রিকে গ্রহরাজ শনৈশ্চর সওদাগরতনয়কে 
নিতান্ত শোকাকুল নিরীক্ষণ করিয়া আপন উদ্দেশ্ব 
নাধনার্থ যদ্ুবান হইলেন ।॥ এবং কক্ষতলে ক্ষুঙ্গী ও 
পঞ্জিকা লইয়া অপূর্ব বর্ধজ্ঞমূত্তি ধারণ করিয়া হানিতে 
হাসিতে নদীকুলে আগমন করিলেন ও সাধুস্ততের 
জয় হউক বলিয়া আশীর্ধাদ করিতে লাখিলেন । 

নওদগরস্থত ছস্মবেশী শনৈশ্চরের পরম রমণীয় 
দিব্য দৈবজ্ঞ-মুত্তি দন্দর্শন ও তীহার মুখবিনিঃ্ত 
আনন্দময় আশীর্চন শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত 
হইল; এবং মনে মনে স্থির করিল, আমাকে নিতান্ত 
বিপন্ন ও নিরুপায় দর্শন করিয়া! বুঝি অত্রত্য গ্রাম্য- 
দেবতা আমার পরিত্রাণের জন্য অনুকম্পাপুরদর 
র্ধজ্ঞ বেশে নদীকুলে আগমন করিয়াছেন | এই 
স্থির করিয়া বণিকৃতনয় তত্ক্ষণাঁৎ নসম্ত্রমে তাহার 
চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে 
আত্মছুঃখ নিবেদন করিল । 


বব 


ঞা 


৭৬ শ্রীবৎসচরিত | 


প্রচ্ছন্নরূপী গ্রহরাজ ভয় নাই বলিয়া তাহাকে 
আগ্বস্ত করিলেন এবং চতুরতা সহকারে কাঠুরিয়া- 
ঘাঁটে তাহার প্রথম উপন্ডিতির সময়াদি সুন্দর রূপে 
জিজ্ঞবান। করণানম্তর কক্ষতল হইতে পঞ্জিকাদি বহি- 
ক্ষরণ করিয়া অধোমুখে অক্কপাত করিতে আরম্ত 
করিলেন | অন্তর কিয়ৎকাল পরে হাস্তবদনে সাধু 
পুক্রকে বলিতে লাগিলেন; কি জন্য তুমি এই বিষম 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছ মনোযোগ পুর্ধক শ্রবণ কর, 
যকালে তুমি তর ণীনকল সজ্জীভূত করিয়া বাণিজ্য 
করণার্থ বাটী হইতে নিষ্থান্ত হইয়াছিলে, তোমার 
সহধন্মিণী তৎকালে তোমার মঙ্গল কাঁমনাঁয় অন্দর 
বিপদবিনাশক নবগ্রহের পুজা আরম্ভ করিয়াছিল | 
কিন্ত তুমি আরব্ধ পুজার পরিসমাপ্ডিকাল পধ্যন্ত 
অপেক্ষী না করিয়া উপেক্ষাকরতঃ বাঁগী হইতে 
বহির্থত হইয়াছিলে | কেবল তজ্জন্ভই তোমাকে দুর্নি- 
ব্বার গ্রহদুর্দিপাক-নিবন্ধন.এতাদৃশ ঘোরতর বিপদা- 
পন্ন হইতে হইয়াছে । যাহাঁহউক তোমার কোন 
চিন্তা নাই। আনন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভার্থ 
আমি যাহা বলি, মনঃনংযোগ পুর্ধক শ্রবণ কর । 
নচেৎ পরিত্রাণলাঁভের উপায়ান্তর নাই | 

এই বলিয়া চতুর-চুড়ামণি গ্রহাধিপতি শনৈশ্চর 
নাধুসুতকে অঙ্গুলিনির্দেশপুর্ধক বলিতে লাশি- 


প্রীবৎস-চরিত । ৭৭ 


লেন, এ তোমার সম্মুথস্থ নদীকুলে যে অবংখ্য 
কাঠুরিয়া-আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে চিন্ত! নাঙ্গী 
এক পতিব্রতী পাধ্বী রমণী আছেন, যদি তিনি 
অনুগ্রহ্থপুর্বক এই স্থানে আগমন করিয়া তোমার 
তরণী সকল স্পর্শ করেন, তাহা হইলেই তুমি 
আনন্ন বিপদ হইতে দব্দথ। মুক্তিলাভ করিবে । তত্ডিন্ 
তোমার বিপদ্ুদ্ধারের অন্ত কোন উপায় দেখিতেছি 
না । অতএব ক্ষণবিলম্ব না করিয়! সেই বরবর্ণিনীকে 
এই শ্রানে আনয়নার্থ উদষযোগী ও যত্ববান ভও | এই 
বলিয়৷ গ্রহরাঁজ সাধুস্থতের নিকট বিদায় গ্রহ 
করিয়া কতিপয় পদ গমন করিরাই অদৃশ্য হইলেন 
যেমন অপহৃত ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে আত্মবঞ্চক 
রপণের আনন্দের নীম! থাকে না, তদ্রপ সওদাগর- 
পুত্র পুজ্যবর গ্রহাচার্যের বাক্য শ্রবণ করিয়াই এত- 
বর আনন্দিত হইল বে, তছুপ্িখিত পতিব্রতার 
নামটী বিস্বৃত হইয়া থেল। তখন বিবেচনাপুক্দক 
যাবতীয় কাঠরিয়ারমণীগণকে নদীকুলে আনয়নাথ 
দুঢ প্রতিজ্ঞ হইল ও নকলকে যত্রপুর্সীক আনয়ন করি- 
বাঁর নিগিত্ত অবিলম্বে কিঙ্করগণকে নগরাভান্তারে' 
প্রেরণ করিল । 

প্রভুপরায়ণ কিঞ্করথণ এভূুর আদেশ শিরো 
ধার্য করিয়। সত্বর নধর মধ্যে গমন করিল..ও 


৭৮ শ্লীবৎস-চরিত । 


সমস্ত কাঠুরিয়ারমণীগণকে প্রভুর আদন্ন বিপদ্‌- 
বার্তা বিজ্ঞাপন করিয়। তরর্গিণীতীরে গমনার্থ পুনঃ 
পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল । 

কাঠুরিয়া-রমণীগণ স্বভাবতঃই ঘরল ও উদ্দার- 
প্রক্লৃতি। বিশেষতঃ পাধুসুত কর্তৃক পুরস্কৃত হইবার 
লোভে প্রফুল্লান্তঃ৫করণে সকলেই কিঙ্করগণনহ নদী-. 
তীরে আগমন করিল । বণিকপুত্র তদ্দর্শনে পরম 
পরিতুষ্ট হইয়া বিধিমত শ্রদ্ধা ও সম্মানপুরঃনর 
সমাগত তরুণীগণকে একে একে আপন বিপন্ন 
তরণী স্পর্শ করিতে বলিল। তাহারাও নাধুপুত্রের 
বচনানুসারে একে একে তরণীষ্পর্শ করিল, কিন্ত 
যেমন দীপ্তিমতী অগণিতা৷ তারকাশ্রেণী সমুজ্্বল 
পুর্শশধরসদ্রশ সুধাময় কিরণ বিকিরণে জগৎ- 
প্রাণ আনন্দময় করিতে পারে না, তদ্রপ সমবেত 
কাঠরিয়া-রমণীগণ বিপছুন্ধার করিয়া দাধুজুতের 
আনন্দবদ্ধন করিতে পারিল না । তরণী কোনও 
মতেই এক পদও সঞ্চালিত হইল না। সুতরাং 
ততৎ্কাঁলে কাঠুরিয়া রমণীগণ যারপর নাই অপমাঁনিতা 
ও লঙ্জিতা হইয়া অধোবদনে ন্ব স্ব আবানে প্রত্যাঁ- 
বর্তন করিল | 

তূষ্ণাতুর বিপন্ন পথিক জলাশয়ভ্রমে স্বগভৃষ্িকায় 
পতিত হইয়া যেরূপ ক্লেশ অনুভব করে, তরণী- 
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উদ্ধারে অক্ৃতকার্ধ্য হইয়া সাধুস্ুতও তদ্রপ ব্যথিত 
হইল এবং মুহুমুছিঃ দীর্ঘনিশ্বারপরিত্যাগ করিতে 
লাগিল । অবশেষে সর্ধমজ্ঞবাকা নত্য ও নিঃদংশয়িত 
ভাবিয়! কিঙ্করগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, 
তোমরা পুনরায় নগরমধ্যে গ্রমন করিয়। বিশেষ 
রূপে অনুরদ্ধান কর যে, নগরবাসিনী সমস্ত কাঠু- 
রিয়ারমণী আমার নিকট আগমন করিয়াছে কি 
না? 

অনুচরগণ প্রস্থুর আদেশপগ্রাপ্ডি মাত্রেই সত্তর 
নগর মধ্যে গমন করিল এবং পুস্বানুপু্খরূপে 
অনুনন্ধান করিয়া অবগত হইল বে, কেবল চিন্তা 
নাম্মী এক রষণীভিন্ন আঁর পদকলেই তাহার তরণী 


স্গর্শ করিয়াছে । তখন তাহার! দ্রতপদে চিন্তা-মন্দিরে 


গ্রমন করিয়া বথাবিহিত ভক্তি ও সমাদরপুরঃর 
প্রভুর আমন্ন বিপদ ও গণকবান্তা তাহার দমীপে 
নিবেদন করিল এবং নদীতীরে গমনার্থ বারংবার 
অনুরোধ করিতে লাগিল । কিন্ত পতিব্রতা চিন্তা 
মহারাজের অনুপস্থিতি হেতু তাহাদের প্রার্থনা! পূর্ণ 
করিতে নর্ঝতোভাঁবে অপারগ হইলেন । কিন্কর- 
গণ অগত্যাই ভগ্রমনোরথ হইয়া বিবগববদনে প্রতু- 
সন্নিধানে চিন্তার্ত্তান্ত বর্ণন করিল। 

সাধুস্থুত অন্ুচরপ্মুখাৎ চিন্তার্ত্তাস্ত অবগত 


শি 


৮৩ শ্লীবৎস-রচিত | 


হইয়! পরম আহ্লাদিত চিভে কিস্করগণসহ চিন্তা 
দেবী সমীপে উপনীত হইল | নে তাহার অলোক- 
সামান্ঞ রূপলাবণ্য ও শরদিন্দুবিনিন্দিত সুচারু- 
বদনশোভা সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া মনে মনে 
স্থির করিল, এই নর্ধলোক-ললামভূতা ললনা 
কখনই সামান্য কাঠুরিয়াপত্বী নহেন | অবশ্যই 
কোন অগ্রতিবিধেয় কারণবশতঃই দীনভাবাপন্ন! 
হইয়া এইবরূপ্‌ কদর্ধ্য স্থানে বান করিতেছেন । ইনিই 
যে, পুজনীয় গণক বর্ণিতা দেই পতিব্রতা। ও ই হারই 
স্পর্শে যে, আমার তরণী অর্থ নিরাপদ হইবে, 
তাহার আর অথুশাত্রও সংশর নাই । 
বণিকতনর মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, 
বিনয় ও ভক্তিমহকারে চিন্তাদেবীকে বলিতে 
লাগিল, জননি ! মণি যেমন তিমিরার্ত খনি অথবা 
সুগভীর অন্বধিগর্ডে অবস্থিত হইলেও স্বাভাবিক 
উজ্জ্বলতা ও উৎকুষ্টতা বিহীন হয় না, অনল যেমন 
অপকৃষ্ট বস্ত স্পর্শ করিয়াও অপবিত্র হয় না ও প্ররুত 
নাঁধু ব্যক্তি যেমন নিরন্তর অনত্নংনর্গে অবস্থিত 
হইয়াঁও স্বীয় অন্তরস্থ নির্্মলপবিভ্রতা-পরিভষ্ট হন 
না, তদ্রপ এই কদর্ধ্বারও আপনার অলৌকিক 
২ বূপগুণের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য করিতে পারে নাই। 
ফলতঃ আপনার নিন্মল অঙ্লাবণ্য সন্দর্শনে সুকো- 


প্রীবংস চরিত । ৮১ 


মল কমলও শোভাহীন বলিয়া বোধ হয় | মাতঃ ! 
এ হতভাগ্যের বিপদছ্-রত্তান্ত ইতিপূর্সেইত অবগত 
হইয়াছেন, এক্ষণে অনুকল্পাঁপুরঃনর তটিনীতটে 
গমন করিয়া হতভাগ্যের প্রায়োম্ুলিত বিশুঙক 
জীবনতরূকে তরণী-উদ্ধারজনিত নির্দল আনন্দবারি 
প্রদানে পুনজ্জীবিত করুন । মাতঃ ! আপ- 
নাকেও কি বলিতে হইবে যে, পরোপকাররূপ 
পবিত্র ব্রত আচরণই মানব জীবনের সার কম্ম ও 
প্রধান উদ্দেশ্য । কত কত মহানুভব ব্যক্তিগণ 
এই পবিত্র পরহিত ব্রতে ব্রতী হইয়া ধন, দার1,এমন 
কি প্রিয়তম প্রাণও বিসঞ্ভন করিয়াছেন; এবং 
অক্ষয় কীতিলাভ করিয়া করুণাময় ঈশ্বরের অনু- 
গ্রহ লাভে অনন্ত সুখে স্থুখী হইয়াছেন। অতএব 
আর বিলম্ব করিবেন না। অনুকম্পা পুরঃদর 
আমার সমভিব্যাহারে বরিভ্ীরে গমন ও তরণী 
উদ্ধার করিয়া এ দানকে চরিতার্থ করুন। এই 
বলিয়। সওদাগর পুজ্র রোদন করিতে লাগিল । 
জীবনাধিক প্রিয়তম পুজের বদনমগ্ডল ল্লান 
ও বিষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রতাক্ষ দেবতান্বরূপা 
স্নেহময়ী জননীর অন্তঃকরণে যেমন স্বভাবতঃই 
স্েহনঞ্চারিত হয়, বণিকৃপুজ্রের অশ্রময় নয়নদর্শন 
ও কাতর বচন শুবণ করিয়া মহারাণী চিন্তাও তদ্রণ 


বি 
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করুণারগাভিষিক্তী হইলেন । কিন্তু মহারাঁজের অবিদ্য- 
মানতারপ প্রাবলবাত্যা তাহার অন্তরোখিত করুণা- 
প্রবাহ বিলক্ষণ রূপে আন্দোলিত ও বিঘুর্ণিত 
করিতে লাগিল । ভখন তিনি কিংকর্তব্য-বিমুঢা 
হইয়া নন্দেহ-দোলায় দ্রোছুলমানা হইতে লাঙখি- 
লেন। একবার ভাবিলেন, পরোপকার রূপ পবিত্র 
ব্রত আচরণই মানব জীবনের একমাত্র সার কর্তব্য 
কম্ম এবং ইহাই করুণাময় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা । 
সুতরাং তদন্যথাঁয় নিঃসন্দেহই প্রত্যবায়গ্রস্ত ও পরি- 
ণামে ঘোর নিরয়গাঁমী হইতে হয় । বিশেষতঃ বিপ- 
ন্নের বিপদুদ্ধার তুল্য পবিত্র সনাতন ধন্ম ধরণীমণ্ডলে 
আর কি আছে ? আবার ভাবিলেন, পাক্ষাৎ দেবতা- 
স্বরূপ এহিক ও পারলৌবিক একমাত্র বন্ধু পূজ্যতম 
ভর্তার অন্ুজ্ঞা লঙ্ঘন তুল্যই বা গুরুতর মহাপাতক 
রমণীর পক্ষে আর কি হইতে পারে । আমি এখন কি 
করি, হাবিধাতঃ! তুমি এ দ্ানীকে এরূপ উভয় লঙ্কটে 
কেন পাতিত করিছল? যদি সাধুসুতের সকরুণ 
প্রার্থন। অগ্রাহ্া করি, হয়ত মহারাঁজই তজ্জন্য আমাকে 
নিতান্ত অনার্ধ্যা বলিয়। ঘ্বণা করিতে পারেন ! আর 
যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এই সাধুস্ুত বাস্তবিকই 
নাধুনুত ও বিপন্ন; অতএব ইহার রহিত গমন করিতে 
আমার কি শঙ্কা আছে ? পুণাময় সদনুষ্ঠান করিয়াই 
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বা কে কোন্‌ কালে বিপদাপন্ন হইয়াছে । অধিকন্তু 
যে জীবনে পরোপকার বাধিত হয় না, নে জীবন 
জীবনই নহে । সামান্য পশু জীবনও তাহা অপেক্ষ। 
অনেকাংশে উৎকুষ্টতর । অতএব বাধ্যানুসাঁরে 
ইহাকে রক্ষা করাই উচিত ও ন্ঠায়ান্থগত | যদি 
মহারাজ ইহার জন্য দুর্জিনীত। বলিয়া দ্ানীর উপর 
বিরক্ত হয়েন তবে, তৎক্ষণাৎ তাহার যুগলচরণে 
পতিত হইয়। সর্ধ দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিব । 

এইরূপ স্থির করিয়া মহারাঁণী গ্রহাধিপতি শনির 
মায়াপ্রভাবে, তত্কালে ভূপতির আগমন প্রতীক্ষা 
অনাবশ্যক বোধ করিলেন ; এবং ত্রেলোক্যতারি ণী 
জাহুতী যেমন রবরিকুলকীত্তি ভগগীরথের পিতৃকুল 
উদ্ধারার্থ তৎপশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন, প্েইরূপ 
রাধুস্তুতের তরণী উদ্ধারার্থ তাহার অনুগমন করিতে 
লাগিলেন. । যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাহার দক্ষিণ, 
নয়ন অনররতই স্পন্দিত হইতে লাশিল। কিন্তু 
কত্তব্যপরায়ণ অধ্যবনায়শীল অন্তঃকরণ নিন্সাভিমুখ 
প্রবল পয়ঃপ্রবাহবৎ বর্ধা বাঁধাই অতিক্রম করে | 
তন্নিবন্ধন রাঁজ্ৰী ক্ষণকাল মধ্যেই বণিকপুভ্র সহ নদী 
তীরে উপনীতা। হইলেন । 

অনন্তর বণিকতনয় চিন্তাদেবীকে আপন. বিপন্ন 
তরি দেখাইয়। দ্রিল | মহুণরাশী তরণী নন্িকটে গমন 
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করিয়া করুণাময় ঈশ্বরের গুণকীর্তন করিলেন | 
এবং সপ্তবার তাহার বমন্তাৎ প্রদক্ষিণ করিয়। 
মনে মনে ভক্তিভাবে মহারাজ শ্রীবৎসের জ্ীচরণ ধ্যান 
করিতে করিতে তরণী স্পর্শ করিলেন। যেমন রবিকুল- 
রবি রামচন্দ্রের শ্রীচরণ স্পর্শে পাষাণমন্ত্রী গৌতমপত্তী 
অহল্যা বাকৃশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পতি- 
প্রাণা চিন্তাদেবীর অঙ্ুলীম্পর্শে নাঁধুসুতের তরণীও 
গমনশক্তি প্রাপ্ত হইয়। তত্ক্ষণাৎ বেগগামী উন্কাবৎ 
অবাঁধে ভ্রোতোভিমুখে গমন করিতে লাখিল | যেমন 
জন্মান্ধ ব্যক্তি নয়ন ও মুক ব্যক্তি কথনশক্তি প্রাপ্ত 
হইয়া আনন্দিত হয়, তদ্রপ নাধুসুতভ তদ্ঘর্শনে আহ্কা- 
দিত হইল; এবং ভক্তি ভাবে মহারাণী চিন্তাকে পুনঃ 
পুনঃ ধন্ঠবাদ প্রদান করিতে লাগিল | মহারাণীও 
পরমাহ্লাদিতা হইয়া ঘনে মনে শিবদাতা ধাতাকে 
অনংখ্য ধন্যবাদ. প্রদান করিতে করিতে দ্রতপদে 
আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ভগবান শ্রারুষ্ষ কহিলেন, হে সত্যব্রত 
যুধিষ্টির ! গ্রহ প্রতিকুলতাচরণ করিলে নিতান্ত সুখ- 
কর ও কল্যাণময় বিষয় নকলও অপরিনীম দুঃখ ও 
যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে | অতঃপর গ্রহরাজ যেরূপ 
আচরণ করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। 

সওদাগর পুক্র এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি 
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লাত করিল । কিন্তু চিন্তাঁদেবীর এতাদুশ অদ্ভুত কার্ধ্য 
দর্শনে আপন স্বভাঁবনিদ্ধ নীচাঁশয়তার বশবতাঁ হইয়া 
মনে মনে বলিতে লাগিল যে, আপাততঃ আমি এই 
বিষম স্কট হইতে মুক্তি লাভ করিলাম ত্য, কিন্ত 
মদদি দৈবাৎ পথিমধ্যে পুনরায় আমাকে এরূপ বিপ- 
দাপন্ন হইতে হয়, তাহ! হইলে আমার কি হইবে? 
এই লক্ষমীরূপিণী বরবর্ণিনীকে তৎকালে আমি 
কিরপে পাইব? অতএব ইহাকে দক্ষে লওয়াই 
উচিত। 
এইরূপ স্থির নিদ্দান্ত করিয়া সেই অক্লৃতজ্ঞ বণিকৃ- 
পুত্র তৎক্ষণাৎ তরণী হইতে তীরে অবতীর্ণ হইল 
এবং দ্রুতপদে গমন করিয়াঃ ছুরাত্ম। দশানন যেমন 
রনমধ্যে অসহায় শীতাদেবীকে আপন রখোপরি 
বন্ধন করিয়। লইয়। লঙ্কাধামেগমন করিয়াছিল, সেই- 
রূপ পথিমধ্যে কান্তবিরছিতা চিন্তাকে বলপুর্বক ধারণ 
ও আপন তরণীতে বন্ধন করিয়া অবিলম্বেই কাঠুরিয়া 
ঘাট হইতে নৌক| লইয়া বেগে প্রস্থান করিল। 
বুখবিয়োগরিধুরা ক্ষীণপ্রাণা কুররী যেম্জ 
নহসা দুর্দান্ত শার্দলাক্রমণে মন্রপীড়িতা হয়, মহা- , 
রাণীও সাধুনুত্বের ঈদৃশ বিশ্বামঘাতকতা৷ ও নৃশং" 
নত। দর্শনে তন্ররপ মন্াহত। .ও ভ্রিয়মাণ। হইলেন । 
টিলতঃ ভৎকালে যে কি বিষম দুঃখে ও শোকে তাহার 
৮ 
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হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাখিল তাহা বর্ণমাতীত | 
তিনি আপনাকে নিতান্ত অসহায়া ও বিগন্না দেখিয়া 
নানাবিধ আক্ষেপ ও বিলাপ করিয়া বলিতে লাগ্ি- 
লেন, হ1 বিধাত্রঃ ! তোমার মনে কি শ্রই ছিল ? হ। 
গ্রহরাজ । এতদ্রিনে' কি তোমার মনোরথ পূর্ণ 
হইল ! হা মহারাজ শ্রীবত্ন ! তুমি কোথায় ? হায় ! 
কেন আমি বিষগ্ুরিত পয়ঃকুস্ত সদৃশ এই নরাধম 
বণিকৃপুক্রকে সাধু জ্ঞান করিয়াছিলাম, কেনই আমি 
তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আশ্রম হইতে বহি্ভূতি 
হইয়াছিলায়, কেনই আমি নিতান্ত অজ্ঞানের মত 
তাহার জহিত নদীকুলে আগমন করিয়াছিলাষ, 
কেনই আমি মহারাজ শ্রীবংসের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিয়াছিলাম, কেনই স্মামি তাহার আগমন গ্রতীক্ষ 
না করিয়াছিলাম ? এই জন্যই কি আমার দক্ষিণ 
নয়ন স্ন্দিত হইয়াছিল ! আমি অতি হতভাখিনী ও 
পাগীয়নী! অবশ্যই জন্মাস্তরে কোন পত্ভিপ্রাথী কুল- 
কামিনীরে ম্বামীনহবাসম্থখে বঞ্চিতা করিয়া- 
ছিলাম, তজ্জন্তই বিধাতা এজন্মে আমারে তাহার 
লমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলেন! নচেৎ এরূপ 
কেন হইবে । হ1 মহারাজ শ্রীব্ষ ! তুমি যে এ 
হত্তভাগিনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বানিয়া থাক; 
ত্ববে আক্ি কি নিমিত এ রিপভি কালে দাসীর 
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উদ্ধার়ার্থ শৈথিল্য করিতেছ  হতভাগিনী যে জন্মা- 
বচ্ছিন্নে তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন; 
তবে আজি কি নিমিত্ত দানীকে জন্মের মত পরি- 
ত্যাগ করিতেছ ? একবার আিয়। দেখ তোমার চির- 
দাদীর কি ছুর্গতি হইতেছে । তুমি কি কিছুই বুঝিতে 
পার নাই যে, পাপীম্বনী চিন্তা পরিণামে তোমার 
নর্ধনাশ করিবে, ও তোমার বর্জ শরীর আশীবিষ- 
বিষবৎ জর্জরীভূত করিয়া তোমাকে চিরজীবম 
দগ্ধকরিবে। এই নিমিভই কি এই কালভুজঙ্গীকে 
এত যত্দ্রে প্রতিপালন করিয়াছিলে 2 যখন তুমি 
বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া! শ্মন্যকুচীর দর্শন 
করিবে ও যখন শুনিবে ছুরাত্বা! বণিকৃপুজ্্র কর্তৃক 
€তাঁমার চিন্তা অপহ্ৃতা হইয়াছে, তখন তোমার কি 
হইবে ! কি বলিয়াই ব। মনকে প্রবোধ দিবে ? এই- 
রূপ ভাবিতে ভাবিতে মহারাণী চিন্তা উদ্ভরোতর 
চিন্তানলে সমধিক দগ্ধ হইয়া অবিরলবেগে বাম্পবারি 
বিনর্জন করিতে লাগিলেন । 

অবশেষে আত্মরক্ষার্থ নিতান্ত নিক্লুপায় ভাবিয়। 
চয়াচরব্যাপী ভগ্রবান ভাম্কর দেবের শরণাপন্ন 
ছইলেন। ভগবান ভাস্কর দেব, পুজ্রের অলদাচরণ 
হেতু তাহার এতাদ্বশী ছুর্গতি নিরীক্ষণে করুণা পর- 
বশ হইয়। তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। তখন 
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মহারাণী আপন বরবপু তাহাকে অর্পণ পুরঃনর 
তৎপরিবর্তে তীহার নিকট হইতে জরাযুত গলিত 
ধবল অঙ্গ গ্রহণ করিয়া ভুরাচার বণিকৃপুজ্রের 
অত্যাচার হইতে কথঞ্চিৎ নিরাপদ হইলেন । অনন্তর 
কুলীরক যেমন কৌতুকপ্রিয় অবোধবালকের দৃ- 
রজ্জু পাঁশে আরুষ্ট হইয়া তাহার ইচ্ছামত পথে 
গমন করে, তিনিও ভতব্রপ নেই রুতদ্ব বণিকৃ- 
পুত্রের ইচ্ছানুসাঁরে তরণী সংযোগে গমন করিতে 
লাগিলেন | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


এদিকে মহারাঁজ শ্রীবৎদ যথাকালে বন হইতে 
প্রত্যাত হইয়া শুন্য আশ্রম দর্শনে অকন্মাৎ 
শনিবাক্য স্মরণ হওয়াতে চমকিয়। উঠিলেন;ঃ এবং 
হুদয় শুন্য ও জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন। তখন 
মুহুমুুঃ চিন্তা চিন্তা বলিয়া আহ্বান করিতে লাগি- 
লেন, কিন্ত কোন প্রত্যুত্তর না৷ পাইয়া উত্তরোত্তর 
চিন্তার চিন্তায় মহাচিস্তিত হইয়া মনে মনে নান! 
বিতর্ক করিতে লাগিলেন। আজি বুঝি হতভাগ্য 
উীবৎসের প্রাণপ্রতিমা অনন্ত বিষাদ সমুদ্রে চির- 
বিসর্জিত হইয়াছে, নচেৎ কি নিমিত্ত আমার 
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মস্তিক্ষ জ্ঞানশুন্য ও অন্তঃকরণ ধৈর্ধাবিহীন দেখি- 
তেছিঃ কি জন্যই বা আজ হৃৎপিগ্ের নিশ্চলতা 
দর্শন করিতেছি ! হয়ত কোনও হিংআক জন্ত বন- 
বাস পরিত্যাগ অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া! অসহায়া প্রিয়াকে 
উদরপাঁৎ করিয়াছে,নচেৎ অবনীমগ্ডলে এমন নরাধম 
ও নৃশংস কে আছে, যে হতভাগ্য শ্ীবংসের জীর্ঁ- 
জীবন তরুর একমাত্র অবলম্বন সেই সুধাময়ী কল্প- 
লতিকাঁকে সমূলৌৎপাটিত করিবে ও এ হতভাগ্যকে 
জন্মের মত সর্ধ সুখে বঞ্চিত করিবে । .অথবা 
অকারণে কেন আমি এরূপ বন্দেহ করিয়া আত্মাকে 
দুঃখিত ও হৃদয় কলুষিত করিতেছি । বিশ্বপতির 
বিশ্বরাজ্যে পতিব্রতাঁর জীবনরত্ব কি এরূপ অনাঁ- 
দূত ও নৃংশনরূপে ব্যবহ্ৃত হইতে পারে ? কখনই 
না। আমার নিশ্চয় বোধ হয়, গ্রহরাজ শনি কর্তৃক 
কোন অভাবনীয় অনন্ত অনর্থ সংঘটিত হইয়াঁছে। 
অনস্ভর যখন কা£্রিয়াপত্বীগণ প্রমুখাৎ ছুরাত্বা 
বণিকৃপুত্র কর্তৃক চিন্তাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, 
বলা বাহুল্য 'ষে ভগ্ধবান রামচন্দ্র, পক্ষীল্্র জটায়ূ- 
মুখে. নীতাহরণ ব্বতান্ত শ্রবণ করিয়! যেরূপ হতাশ্বাস, 
ও ছিন্নমূল তরুবৎ ভূতলে পতিত ও মূর্ছিত হইয়া- 
ছিলেন, মহারাঁজও তখন তন্রপ চিন্তার পুনঃপ্রাপ্ডি 
আশয়ে নিরাশ হইয়া! ভূপতিত ও মুঙ্ছিত হইলেন 
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কাঠুরিয়া বন্ধুগণ অমনই ভর্ম্িলা-বিলানী জীবনাধিক 
লক্ষ্মণনদূশ একান্তিক যত্র ও আগ্রহ পুরঃদর তীহার 
মুর্ছাপনোদন করিল । 

এইরূপে মহারাজ অপেক্ষারুত লন্কসংজ্ঞ হই- 
লেন। কিন্তু হুতাঁশন যেমন প্রাণনখা সমীর 
নংযোগে উত্তরোত্বর প্রজ্বলিত ও ভীষণ হইয়া নমস্তই 
দগ্ধ করে, তদ্রপ তাহার হৃদয়স্থিত চিন্তানল প্রবল 
নিশ্বান বারু জম্মিলনে সংবদ্ধিত হইয়। তাহার 
স্থৈর্য গাস্তীর্য্যাদি অন্তঃকরণের বৃত্তি বমুদায় ভন্মী- 
ভূত করিয়া ফেলিল । তখন তিনি নিতান্ত 
উন্মত্ববৎ ধাঁবমাঁন হইতে হইতে বন্গিহিত নদীতীরে 
উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,*হে পবিত্র- 
তোয়া খিরিবরনন্দিনি! আমি জানি তোমার 
অন্তঃকরণ অতি পবিত্র ও নিন্মল | তুমি নিশ্চয়ই 
আমার জীবিতেশ্বরী চিন্তার বিষয় অবগত আছ। 
বল কোথায় রাখিয়াছ । তুমি কি তোমার সলিল- 
কেলি পরায়ণা নিরপরাধ! চিন্তাকে অপরাধিনী 
বোধে শ্বাপদ নিষেবিত তুর্গম গিরিগুহায় লুক্কা- 
ধিত রাখিয়াছ, না সমুচিত শাস্তি বিধানার্থ প্রাণ- 
কান্ত বারীশ হস্তে অর্পণ করিয়াছ ? কি করিয়াছ 
শীন্ব বল; প্রাণ যে যায়! এই দেখ প্রাণেশ্বরীর 
অপরাধ হেতু আমি তোমার নিকট ক্ষম। প্রার্থন! 
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করিতেছি; আঁর বিলম্ব করিও না, শীষ্্ বল 
কি করিয়াছ। আমাকে এত কাতর দেখিয়াও কি 
তোমার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইতেছে না? 
তবে তোমাকে দয়াবতী কেন বলে? হা প্রিয়ে। 
তুমিও উত্তর দানে বিরত রহিয়াছ ? তুমি কোথায় ? 
কি জন্য আমায় পরিত্যাগ করিতেছ 2 আর কি 
আমি তোমায় দেখিতে পাইব না ? আর কি ক্ষুধার্ত 
ও তৃষ্ণার্ত হইয়া তোমার বদন সুধাকর সন্দর্শনে ক্ষুৎ- 
পিপাপা নিবারণ করিতে পাইব না। আর 
কি তুমি তোমার স্বণাঁল ভুজ বিস্তার করিয়া! আমার 
প্রীবাদেশ ধারণ করিবে না? আর কি তুমি 
আমাকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করিবে না । আর কি 
তোমার সুকৌমল অঙগম্পর্শে আমার সম্ভাঁপিত প্রাণ 
সুশীতল হইবে না! আর কি তোমার স্ুধাময় মধুর 
বাক্য শ্রবণে আমার শরবণবিবর চরিতার্থ ও অস্তঃকরণ 
আনন্দরসাঁভিষিক্ত হইবে নাট আমি যে, রাজ্যধন 
সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমাকেই লইয়া 
এখনও এ পাঁপ জীবনভার বহন করিতেছি, তবে 
তুমি কি নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ করিতেছ ? 
আমি বনবাদে আিয়৷ তোমায় যারপর নাই কষ্ট 
দিয়াছি, তজ্জন্যই কি তুমি. বিরক্ত হইয়া আমায় 
পরিত্যাথ করিয়াছ ? তোমার উচিত হয় নাই | 
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এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে মহারাজ নদী- 
কুলে দ্রতপদে গমন করিতে লাখিলেন। এবং কি 
নজীব কি নিজীব সম্মুখে যাহাকে দেখেন তাহাকেই 
জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি দেখিয়াছ বল আমার চিন্তা 
এতক্ষণ কতদূৃরে ? যাহাহউক এইরূপে কয়েক 
দিব অনাহারে অবিশ্রান্ত পর্যটন করিতে করিতে 
মহারাজ নিতান্ত নিবীর্ধ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ি- 
লেন। এমন সময়ে অদূরে একটি আশ্রম তাহার 
দৃষ্টিগোচর হইল। আহত ব্যান আত্মরক্ষার্থ 
অদমর্থ হইয়! যেমন সভয়ে গহ্বরে প্রবিষ্ট হর, মহাঁ- 
রাজও তদ্রপ ধীরে ধীরে গ্রমন করিয়! আত্মরক্ষার্থ 
আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবি হইলেন। 

এ আশ্রমে এক সুরভি বাস করিতেন | মহা- 
রাঁজের গমন মাত্রই তিনি তপোবলে নমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়! সত্বর তাহার নিকট আগমন করিলেন 
এবং স্বীয় পীষূষময়ী দুপ্ধধারা তাহার বিশুক্ষ বদন 
কমলে অর্পণ করিয়া অতিথি নতকাঁর করিলেন । 
তখন মহারাজ অপেক্ষারুত বলশালী হইয়। পুজনীয়। 
সুরভিকে ভক্তিভাঁবে অর্চনা করিলেন £ এবং সবি- 
নয়ে আত্মপরিচয় দান করিয়া রোদন করিতে 
লাগ্নিলেন | | 

সুরভি ভুপতিকে অত্যন্ত কাতর ও. শোঁকাভি- 
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ভূত নিরীক্ষণে সন্মেহে বহুবিধ উৎদাহ বাক্য প্রয়োগ 
পূর্বক কহিলেন, বন! শোকে ও মোহে এতরর 
কাতর হওয়। নিতান্ত অজ্ঞানের কার্ষধা । করুণাময় 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে নিশ্চয় তুমি স্বরাজ্যে পুর্মত অদ্দি- 
তীয় অধীশ্বর হইবে | এক্ষণে যে পর্যন্ত তুমি তোমার 
মহিষী চিস্তাদেবীর কোঁন অনুসন্ধান না পাইতেছ, 
ততদিন এইস্থানে নিরুদ্ধেগে কালাতিপাত কর। 
এখানে গ্রহরাজ শনির কোনরূপ আধিপত্য নাই । 
কিস্ত কদাচ আশ্রমের বহিভূতি হইও না। ফলতঃ 
এই সুরভি দাঁনশীলতা, বদান্যত, সরলতা, আতি- 
খেয়তা ও তপোনিষ্ঠা গুভূতি সদৃগ্তণে রবিকুলপুরো- 
হিত তপোধনশ্রেষ্ঠ ভগবান বশিষ্ঠের সুরভি 
অপেক্ষা! কোন অংশেই ন্যুনতর ছিলেন না! | 
মহারাজ সুরভির অনুমতি অনুনারে তথায় 
বান করাই শ্রেয়ক্কর বোধ করিলেন ; এবং দেখি- 
লেন তাহার তপঃপ্রভাবে আশ্রমে ষড়খতু নিয়- 
তই বিরাজিত। আশ্রমস্থ তরুরাঞজি নানাবিধ 
সুরদ ও সুপন্ধ ফলভরে নিরম্তরই ন্থুশোভিত। 
নানাজাতীয় সুন্দর কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ শাখাঁনীন, 
হইয়া মধুর ব্বরে গান করত আশ্রমবানীদের শ্রবণ 
বিবরে নিরন্তর নুধার সুধার। 'বর্ষণ করিতেছে, বিক- 
নিত পুষ্পনকল অকাতরে মধুকরণণকে পরিমল 
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দানে পরিতৃপ্ত করিতেছে । ব্রততীনকল সহকার- 
জড়িত হইয়া যেন জগৎকে পতিপরায়ণতা গুণের 
উপদেশ প্রদান করিতেছে । আশ্রমস্থ তোয়পুর্ণ 
জলাশরে হংস, সারন ও চক্রবাঁক প্রভৃতি নানাবিধ 
জলচর পক্ষীগণ মনের সুখে কেলি করিতেছে । 
ময়ূর ময়রীগণ আশ্রমের চারিদিকে সদাঁনন্দে নৃত্য 
করিয়া বেড়াইতেছে । ফলতঃ আশ্রমশোভা নয়ন 
গোঁচর করিলে সন্তাপীরও সম্ভাঁপ দূরীভূত হইয়| মনঃ 
প্রাণ সুশীতল হয় । মহারাজ এইরপে সাঁনন্দ মনে 
তথায় বান করিতে লাগিলেন এবং পুজনীয় স্ুরভির 
আঁদেশানুলারে তদত্ব-দুগ্ধে মৃতিক1 অভিষিক্ত করিয়। 
তদ্বারা৷ অনংখ্য ন্বর্ণপাট প্রস্তুত করিলেন । 

এ পর্য্যন্ত স্থরভির আঁদেশানুনারে মহারাজ 
আশ্রম বহিভূতি হন নাই। অনন্তর একদিন আশ্রম 
শোভ। বন্দর্শন করিতে করিতে উল্লাদিত মনে আশ্র- 
মের বহির্দেশে আগমন করিলেন এবং নিকটবপ্ডিনী 
জোতম্বতীর তরঙ্গ নিনাদ শ্রবণে পুর্ঝবৃত্তান্ত স্বৃতিপথাঁ- 
রূঢ় হওয়াতে অত্যান্ত অধৈর্ধ্য হইয়া! দ্রুতপদে নদীকুলে 
উপনীত হইলেন । তৎকাঁলে পর্য্যায়ন্রমে তাহার অন্তঃ- 
করণে শ্রোতন্বতীর উত্তাল তরঙ্গমালাসদৃশ চিন্তা- 
শোঁক তরঙ্গ সমুখিত হইয়৷ তাহাকে অতিশয় কাতর 
ও অস্থির করিল। তখন হ! প্রিয়ে চিন্তা ! তুমি 
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কোথায় ?-__বলিয়া মুনুম্মুঃ দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ- 
পুর্কাক রোদন করিতে লাগিলেন । 

এমন সময় নেই দুরাঁচার বণিকৃপুত্র আপন তরণী 
লইয়া মহারাজ।ভিমুখে আগমন করিতে লাগিল । 
তদ্দর্শনে তিনি তাহার নহিত গমন করিয়া আপন 
ন্্ণপাঁট বিক্রয়ার্থ সমুৎসুক হইলেন | ক্রমে ক্রমে 
দওদাগ্নর তাহার নিকটবর্তী হইলে মহারাজ তাহাকে 
নবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, মহাশয় ! টবনুর্কিপাক 
বশতঃ আমার যথানর্বান্ব অপহৃত হইয়াছে, কেবল 
নম্পত্তি মধ্যে কতকগুলি স্বর্পপাট এপধ্যন্ত আমার 
হস্তে আছে । বদি দয়া করিয়া আমায় আপন 
নমভিব্যাহারে লইয়া যান তবে এ মস্ত ন্বর্ণপাট 
বিক্রয় করিয়া কোনরূপে জীবিকানির্বাহ করি । 

ছুরাচার বণিকৃপুত্র ত্বর্পপাট লোভে তৎক্ষণাৎ 
তাহার প্রার্থনায় অনুমোদন করিল | তখন মহাঁ- 
রাজ ততগ্রেরিত কিক্করগণষহ সত্বর আশ্রমে গুত্যা- 
বৃত্ত হইলেনঃ এবং নাধুস্ুত সহ গমনজন্য এত 
ব্যাকুল ও চলচিত্ত হইলেন যে, পুজনীয়।৷ সুরভিকে 
ইহার বিন্দু বিসর্গ অবগত করাইতেও অম্পুর্ণরূপে, 
বিস্বত হইয়৷ খেলেন । অনন্তর কিন্করগণ নমভি- 
ব্যাহারে ন্বর্পাট লইয়া অনতিবিলম্বে নদী তীরে 
উপনীত হইলেন; ও বণিক পুজ্রের অভি প্রায়ানু- 
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সারে ম্বর্পাট সমস্ত তাহার তরণীতে উত্তোলন 
করিয়া তৎসহ গমন করিতে লািলেন । 

কিয়দ'র গমন করিয়া ছুরাত্মা বণিকপুক্র মনে 
মনে বলিতে লাগিল, দৈবানুকুলতা হেতুই মানব- 
গ্রণ গরচুর অর্থশালী 'ও বিপুল সম্মানাম্পদ হইয়! 
থাকে । এই সমস্ত স্ব্পাট যখন বিনা আয়াষেই 
আমার আয়ভাধীনে আনিয়াছে, তখন দৈব আমার 
প্রতি অবশ্বই প্রসন্ন, নন্দেহ নাই । অতএব যদি 
কোনও উপায়ে এই আগন্তকের প্রাণবিনাশ করিতে 
পারি, তাহ! হইলে এই সমস্ত সম্পত্তি আমারই 
হইবে | সুতরাৎ আমি বিন। পরিশ্রমেই বিপুল 
ধনাধিকারী হইতে পারিব। 

অর্থগৃরু বণিক পুত্র ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, 
স্বার্থপর পারিষদগণ যেমন আত্ম স্বার্থ নাধনার্থ 
নানামতে তোষায়োদ করিয়া গ্রভুর রস্তোষ নাধন 
ও হিতানুষ্ঠান করে, তন্রপ বণ্ণিক্‌ পুত্র পূর্স পরিচিত 
রন্ধু অথবা নিতান্ত বিশ্বস্ত আত্মীয়ের তুল্য বিষ 
পুরিত মধুর বাক্যে মহারাজের সহিত নানারূপ 
কথোপকথন করিতে লাগিল । উদ্দারচেতা। মহা- 
রাজ তাঁহার দুরভিনন্ষির বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন 
করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত পরম 'হিতৈষী 
বোঁধে অকপট চিত্তে তাহার নহিত আলাপ করিতে 
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লাগিলেন । এইরূপে ক্লুতঃ ব্ণিক্পুত্র মহাঁরাঁজকে 
আপনার প্রতি নিঃসন্দিহান ৬ কথকফিৎ অন্যমনক্ষ 
দেখিয়া নহন। নদীজলে বলপুদক্ক নিক্ষেপ করিল | 

মহারাজ জলপতিত হঈদাই হা ঈশ্বর ! হ! 
শনৈশ্চর ! হা চিন্তা! হা ভাল! 5; দেতাঁল !__বলিয়া 
উচচৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠলেন । ছুরাচার 
বণিকপুজ্রের অন্যতম তরণীস্থিতা ঠিজ্ঞাদেবী পাণে- 
শ্বরের কণ্ঠন্বর বুঝিতে পারিয়া চওয়া উঠিলেন, 
এবং তৎক্ষণাৎ একগি উপাঁধান নদীজলে নিক্ষেপ 
করিলেন । তাঁলবেতালও প্রভুর স্মরণ ম'এই তথায় 
আগমন করিল; এবং তাহার এই ঘোরতর বিপদ 
দেখিয়া তংক্ষণাঁৎ তাল নিদ্রারূপে তাহার নয়নে 
আবিভূতি হইল ও বেতাল ভেলার ন্যায় হইয়া 
ভূপতিকে আপনার উপরে ধারণ করিল; এবং 
চিন্তা-নিক্ষিপ্ত উপাঁবনই মহারাজের মস্তকনিন্সে 
বিন্যান করিয়া জলে ন্ডাপমান হইতে হইতে, 
তাহাকে লইয়। চলিল্‌ ! 

যেমন অগ্র্যৎপাঁতে খ্িটিনিখর অথবা মুক্তা 
ধন অপহৃত হইলে ঘ্ঠক্তিক্ষ বিদারিত হয়,. 
মহারাজের জলপতনে মহারাণী চিস্তারও হৃদয় 
যেন নহন। দেইরূপ বিদীর্ণ হয়! গেল । তখন তিনি 
নিতান্ত অধীর! হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন | 

৯ 
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হায় এ কি হইল! এবে বিনামেঘে বজাঁঘাত 
দেখিতেছি ! হে বিধাতঃ ! এখনও কি তোমার অভি- 
লাঁৰ পুর্ণ হয় নাই ? যা! করিবার তাহা ত করি- 
য়াছ ! আরও মনে কি আছে? এ অপেক্ষা গুরুতর 
বিপদ্রই বা আর কি হইতে পারে ? অথবা ভূমি তৃষ্টি- 
কারীঃ স্বেচ্ছাবশে কত শত অলৌকিক অদ্ভুত 
পদার্থ হুষ্টি করিয়াছ। ইহাপেক্ষাঁও গুরুতর নৃতন 
বিপদ হৃষ্টি করা তোঙগার পক্ষে অসম্ভাবিতই বা! কি ! 
যেমন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সুতীক্ষ বৃদ্ধিকৌশলে 
তাড়িতালোক প্রভৃতি বিপদরস্কুল নানা অভিনব 
পদার্থের আবিক্ষার করিয়। তাহ প্রথমতঃ প্রান্তর 
প্রদেশে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তদ্রপ তুমিও এ 
হতভাগিনীকে নুতন নূতন বিপদের মনোমত্ 
পরীক্ষাস্থান পাইয়াছ | না না, বিধাতাকে বৃথা দোষ 
দিই কেন? তিনি তদয় করিয়া এ নিরাশ্রয় লতা- 
বধূর একমাত্র অবলম্বনীয় আশ্রয়পাঁদপ অভাবশীয়- 
রূপে নিকটে আনিয়৷ দিয়াছিলেন। এ হতভাগিনীই 
আপন কর্্মফলে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইল | হা নাথ ! 
এ অভাগিনীর জন্য তোমাকে কতই ক্লেশ ব্থ 
করিতে হইল ! হা জীবিতেশ্বর ! এ নক্রাদি পরিপূর্ণ 
ভীষণ তরঙ্গময়: তরঙ্গিণী হইতে কিরূপে পরিত্রাণ 
পাইবে! তোমাকে এরূপ.বিপন্ন দেখিয়৷ এদামীই ব| 
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কির্ূপে জীবনধারণে নক্ষম হয় ? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা 
কর; আমিও তদ্রণী হইতে বক্ষ প্রদান করিয়! 
তোঁমার অনুগমন করি । এই বলিয় রাজ্জী তরণী 
হইতে তরঙ্গিণী বক্ষে আত্মনিক্ষেপ করিতে উদ্যত 
হইতেছেন, এমন সময় সহন1 ট্দববাণী শুনিলেন, 
“বসে, চিন্তা নাই; আত্মহত্যা পাপে নিরয়- 
গাঁমিনী হইও না| পুনর্কার হ্বামীর অমাথম সুখ 
সন্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে ।” মরুভূমে শীতল- 
চায় বটপাঁদপের ম্া এই আকাশবাণী শ্রবণ 
করিয়। রাণী কথঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং 
কহিলেন, হে ত্রিভূবনপাঁক্ষী বিভাঁকর ! আগি 
যত প্রকারেই কেন পাশীয়লী হই না, যদি মহারাজ 
জীবৎস বতীত স্বপ্পেও অন্যপুরুষে অনুবাঁগিণী নং 
হইয়া থাকি, যদি মহারাজের চরণাঁরবিন্দ ভিন্ন চিন্তার 
একান্তিক চিন্তনীয় আর কিছু ন1 থাকে, তাহা হইলে 
যেন সেই পাতিব্রত্যধম্মের বলে মহারাজ নিরাপদে 
নিস্তার লাভ করেন। হে তাল বেতাল ! তোমরা মহা- 
রাঁজের চিরানুগত | দেখিও যেন তোঁমর। থাকিতে 
মহারাজের জীবনের কোন অনিষ্ট সংঘটন না হয়। * 

এ দিকে মহারাজ পরমপিতা পরমেশ্বরের 
অনুকম্পাবলে তাল বেতালের আনুকুল্যে নদীজলে 
ভানমাঁন হইতে হইতে কিয়দ্দিবন পরে এক আশ্রম 


ঠা গ্ীবৎস-চক্রিত। 


সমীপে উপনীত হইলেন। তখন তালবেতাল 
তাহার অনুনত্তি অনুসারে ভাহাকে পরিত্যাগ করিয়। 
স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ছুরাত্বনা বণিকপ্ুত্র 
কর্তক জলনিক্ষিপ্ত হইয়া মহারাজ মনে মনে 
ভাবিয়াছিলেন যে, তাহার শোঁকানল জলনিমজ্জনে 
অবশ্যই নির্বাপিত হইবে । কিন্তু দুর্ভাগ্য দরিজ্্র 
ছুঃখাপনোদনমাঁননে বিপুলবিভবশালী কপণের দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান হইলে সে যেমন তাহাকে অদ্ধ- 
চন্দ্র প্রদানে দৃরাঁপসারিত করে, নেইরূপ নিয়তির 
চিন্তিত শক্তি প্রভাবে আোতম্বতীও যেন তাহার 
প্রবল শোকাগ্রিম্তাঁপ সহ্থ করিতে না পারিয়া তরঙ্গ- 
ময় তলাঘাতে তাহাকে তটোপরি তুলিয়া দ্িল। 
তখন নিজ্ঞন স্থানে একাকী অবস্থিত হইয়া, বিস্মৃত 
শোক পুনরুভ্তেজিত ও আত্মগ্লানি পরিবন্ধিত হওয়ায়, 
মহারাজ চিন্তাবিরহে যাঁর পর নাই কাতর হইয়। 
উঠিলেন । এবং হ। প্রিয়ে ! হা জীবিতেশ্বরি চিন্তা ! 
বলিয়৷ বারংবার দীর্ঘনিশ্বাপরিত্যাথ ও রোদন 
করিতে লাগিলেন । 

এমন নময়ে সহর। দৈববাণী হইল, -"মহারাঁজ 
বিরত হও, আর রোদন করিও না। তোমার 
চিন্তা কুশলে আছেন, অচিরে প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি 
এ সম্মথবর্তী আশ্রমে গমন কর ।” তচ্ছবণে মহা- 
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বাজ শ্বহস্তে চন্দ্রধারণ তুল্য আনন্দলাভ করিয়া 
শনৈঃ শনৈঃ আশ্রমাভিমুখে গ্রমন করিতে লাগিলেন | 
এবং দীর্ঘকাল পরে সহস। পরমবন্ধুর অন্দর্শন লাভে 
ও তাঁহার বদন বিনিঃ্ৃভ ন্ুুধাময় মধুর বাক্য শ্রবণে 
অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, এ আশ্রম প্রাপ্ত 
হইয়া মহারাজও তদ্রপ আহ্কাদিত হইলেন | এদিকে 
গ্রহরাজ শনৈশ্চরও চিম্তাহরণপুর্কক মহারাজকে 
অপরিসীম যন্ত্রণা প্রদান করিয়া আপন হাদয়ন্থ 
গুজ্জবলিত ক্রোধানলে পূর্ণান্ছতি প্রদান করিয়া পু- 
মনোরথ হইলেন । 


অক্টম পরিচ্ছেদ । 

ভগবান শ্রীক্ষ্ণ কহিলেন, হে পাগু,বংশাঁবতন 
ঘুরিষ্টির! এক্ষণে, গ্রহ স্ুপ্রণন্ন হইলে যে কিরূপ 
অননুভবনীয় অগন্ভব শুভ লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হয়, 
শুবণ কর। 

মহারাজ শ্রীবৎ অনতিবিলম্থেই আশ্রম নশীপে 
উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে, আশ্রমস্থ শাখা- 
পল্পববিহীন বৃহৎ ব্রহতৎ মহীরুহগ্রণ পুরাতন জীর্ণ" 
স্তন্ভবৎ দণ্ডায়মান । পুষ্পরক্ষ সকল নিতান্ত বিশ্ুফ 
ও প্ুষ্পটীন। অ-শ্রগাভ্যন্তরস্ত জলাশয় বারি-অভাঁকে 
সরুভূমিস্থ হ্রদের তুল্য ভিন্নবক্ষ ও বালুনানয়। 


১০২ শ্রীবংস-চরিত । 


লতাগুলাঁদি উদ্ভিদ সকল অদ্মুলোৎ্পাটিত মূলাঁবৎ 
শিথিলমূল ও সজীবতাবিহীন । বাস্তবিকই এই আশ্রম 
দৈবছুর্কিপাঁকহেতু বহুকাল হইতেই ফল-পুষ্প গ্ুদাঁনে 
বিরত ছিল । আশ্রমের এবস্বিধ শোচনীয় অবস্থা 
দর্শন করিয়া মহারাজ নিজের বর্তমানাবস্থার সহিত 
সামপ্ন্ত করিয়া যে কিরূপ ছুঃখিত ও বিস্মিত 
হইলেন তাহ বর্ণনাতীত | 

বাহ। হউক মহারাজ আশুমের এই ছুরবস্থার 
কারণ অনুনন্ধানার্থ দৈববাণী স্মরণ করিয়! তাহার 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । মহারাঁজ আশ্রম মধ্যে 
পদার্পণ করিবাঁমাত্রই, যেমন পুরুষনিংহ রাম- 
চন্দ্রের চরণস্পর্শে কা্ঠময়ী তরণী সমুজ্্বল কাঁঞ্চনময়ী 
হইয়াছিল, তদ্রপ তাহার চরণ স্পর্শেই তৎক্ষণাৎ 
আশ্রমমণ্ডল অত্যাশ্্য্য অনির্ধচনীয় শোভায় 
সুশোভিত হইয়া উঠিল? পূর্বে যে তরু শাখাপললব- 
বিহীন শোভাশুন্য ছিল,তাহ। এক্ষণে সুন্দর পল্পবারত 
সুদীর্ঘ শাখা ও সুপক্ক ফলে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল । 
কত শত বঙ্গীতকারী বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গম্গণ তাহার 
শাখাঁনীন হইয়া সুমধুর ফল ভক্ষণে সুললিত স্বরে 
গান করিতে লাখিল। পত্রপুষ্পবিহীন পুষ্পরৃক্ষ 
নকল কোমল কমনীয় নববিকদিত কুস্ুমভারে কি 
মনোরম শোভাই ধারণ করিল ! অমনিই মধুজীবীগণ 
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চতুর্দিক হইতে সমাগত হইয়া প্রাফুল্প মনে তাঁহাদের 
সধূপান করিতে আরম্ভ করিল । জলবিহীন বিশুক্ষ 
সরোবর স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ হইল, শত শত জ্ুকোমল 

কমল তদুপরি প্রন্ফ,টিত হইল । হংস চক্রবাক প্রভৃতি 

নানাবিধ জলচর পক্ষীগণ জলে কেলি করিতে লাগিল । 
মধুকরগণ মধুর ঝঙ্কার করিয়া বিকদিত কমলের 

মধুপান করিতে লাগিল । লতা গুল্ম সকল নব- 

কিনলয়ে ও কমনীয় কুস্ত্মে স্থবশোভিত হইল | ফলতঃ 
এখন আশ্রম-শোভা অন্দর্শন করিলে বোধ হয় 

যেন প্রক্কৃতি দেবী অপুর্জময়ী বিলানমুত্তি ধারণ 

করিয়া আশ্রম মধ্যে বিরাঁজিতা | মহারাজ আশ্রমের 
এই আকন্সিক অবস্থা পরিবর্তন ও অতুতপুর্ক 
নৌন্দয্য সন্দর্শন করিয়। পূর্বাপেক্ষা আরও বিন্মিত 
ও আনন্দিত হইলেন । এবং মনে মনে বর্ধশক্তি- 
মান পরমেশ্বরকে অনংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া 

ইহার কারণানুন্ধান করিতে করিতে তন্মধ্যে 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

আশ্রমবাসিনী মালিনী অনতিবিলক্কেই কার্ধ্যা- 

স্তর হইতে ভবনে প্রত্যাগতা হইয়া আশ্রমের এই, 

অপূর্ব রমণীয় অবস্থাম্তর দর্শনে মহাবিশ্মিতা ও আন- 

ন্দিতা হইল । কেনই বা না" হইবে? রাহুগরন্ পূর্ণ 
চন্দ্র পুনঃ নমুদিত হইলে কোন্ব্যক্তির আনন্দ ন। 


১০৪ শ্রীধংস-চরিত | 


হইয়া থাকে ? যাহ! হউক মালিনী এই অদ্ভুত ব্যাঁপাঁ 
রের কারণানুবন্ধান করণার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সব্ডারণ 
পূর্বক মহারাজকে দ্রেখিতে পাইল । এবং তাহার 
অলৌকিক অঙ্গলাবণ্য সন্দর্শনে মনে মনে কহিতে 
লাগিল, এই ষে সাক্ষাৎ রতিপতি ভূবনমোহন মন্মথ 
আশ্রম মধ্যে বিরাজিত; তাই বুঝি প্রকৃতি সতী 
তাহার শুভাগমনে জন্বর্ধনার্থ সানন্দ মনে স্বীয় অঙ্গ- 
নৌষ্টৰ করিয়াছেন । অনন্তর সন্বর ভূপতিদমীপে 
লমুপস্থিত হইয়া বিনয় ও ভক্তি সহকারে নিবেদন 
করিল, মহাভাগ ! আপনি দেব কি কিন্নর ? নাগ কি 
বিদ্যাধর ? আপনার শ্রীচরণ সন্দর্শনে আজি মন 
নয়ন পবিত্র ও চরিতার্থ হইল । বদি ক্কপাপূর্ধক এ 
হতভাগ্িনীর উপবনে পদার্পঝ করিয়াছেন তবে 
সরলানম্তঃকরণে আম্নপরিচয়দানে চিত্তের বংশয় অগ- 
নোদন করুন| 

ভূপতি মালিনীর বিনয় ও সৌজন্যে পরম প্রীত 
হইয়া কহিলেন, অগ্ি বিজ্ময়বিহ্বলে ! আমি দেব 
বা উপদেব নহি। হতভাগ্য নরাধম শ্রীবৎস। বাণিজ্য 
করণার্থ নৌকারোহণে গমন করিতেছিলাম, পথি- 
মধ্যে অহনা দৈবদুর্ৰিপাক নিবন্ধন জলমগ্র ভইয়। 
এব্ধপ দুরশাগ্রস্ত হইয়াছি ও আত্মরক্ষার্থ তোঁগার 
নিকট আখগমন করিয়াছি । | 
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ভুপতিমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মালিনী 
কহিল, মহাশয় ! পুর্দ নৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আর 
দুঃখিত হইবেন না । বিবেচনা করিয়া দেখুন আপ- 
নার দুঃখরজনী অবসান হইয়াছে ;£ এক্ষণে অচিরে 
পূর্ণমনোরথ হইবেন | নচেৎ জলমগ্র হইয়। কি নিমিত্ত 
জীবন রক্ষা! পাইলেন? অধিকন্ত আমার এই উপ- 
বনই তাহার উত্তম প্রমাণ স্থল । অতএব যে পর্যন্ত 
ন1 পূর্ণমনোরথ হইতেছেন, নে পর্যন্ত আমার আশ্রমে 
কালাতিপাত করুন । আমি এই নগরাধিপতি প্রবল 
পরাক্রান্ত ভূপতি তনয়া ভদ্রাবতীকে ইষ্টার্চনার্থ প্রতি- 
দিন বথাকালে পুষ্পাদি প্রদান করিয়া থাকি | রাজ- 
নন্দিনীর অনুগ্রহে অশন বপনার্দি কোন বিষয়েরই 
আমার অপ্রতুল নাই । কেবল জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে 
বিধাতা আমাকে বংবারার্ণবের সার রত্বু অপত্য- 
মুখ সন্দর্শনে বঞ্চিত করিয়াছেন । আমি আপনাকে 
অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালন ও সাধ্যান্টসারে আপ- 
নার হিত দাধন করিব । 

মহারাজ. শ্ীবংন মালিনীর পরামর্শানুরারে তথায় 
বান করিতে লাগিলেন | মালিনী পরম যত্ব ও দ্ধ, 
পুরঃনর নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদানে তাহার ্ষুত্সি- 
রত্তি এবং নগরাধিপতি মহারাজ বাছদেবের ও তদীয় 
অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী নন্দিনী ভদ্রাবতীর বৃত্তান্ত 
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বর্ণনে নিরন্তর তীহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগখিল। 
কিন্ত কঠিন নিগড়াবদ্ধ বলিষ্ঠ বারণ যেমন পাঁলকের 
পরম যত্তে প্রতিপালিত হইলেও সচ্ছন্দতাঁ অনুভব 
করে না, তদ্রপ মহারাজ চিন্তাবিরছে অনুদ্দিন 
সকল বিষয়েই নিরুত্নাঁহ ও নিতান্ত নিবীর্ধয হইতে 
লাগিলেন । এক দিন বে পুস্পের নয়নাভিরাম কাঞ্চন 
কান্তি ও মন মুগ্ধকর সুম্িপ্ধ নৌরভ তাহার নয়ন-মন 
পরিতৃপ্ত করিত, আজি তাহা তদ্বিপরীত হইল । যে 
সুধাময় পুর্ণচন্দ্র তাহার চিভোলান বর্ধন করিত, 
আজি তাহ! জ্বলন্ত হুতাশনবৎ প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল | যে বিহঙ্গমণ মধুর কুঁজনে তাহার কর্ণ- 
কুহরে নুধাঁবর্ধণ করিত, আজি তাহার! বিষম বিষ 
উদ্গীর্ণ করিয়া মন প্রাণ আকুল করিতে লাগিল । 
যে মলয়ানিল এক সময়ে তাহার পরম সুখস্পর্শ ছিল, 
এখন তাহ। দ্বিগুণ গাত্রস্বাল1 বৃদ্ধি করিতে লাগিল । 
ফলত্তঃ মহারাজ যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, 
সেই দিকই প্রিয়াবিরহানলে সমাকীর্ণ ও ধূমময় দৃষ্ট 
হইতে লাগিল । যাহা হউক 'ৈববাণী জ্মরণ করিয়। 
মহারাজ এই চিতানন্দ নামক মালিনী-আশ্রমে 
অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন । 

অনস্তর এক দিন নরনাথ শ্রীবৎন মালিনী প্রমু- 
খাঁৎ শ্রুত হইলেন যে, নগরাধিপতি মহারাজ বাহুদেব 
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আঁপন নিরুপম রূপলাবণ্যবতী গুণবত্তী তনয়! ভদ্রা- 
বতীকে প্রাপ্তবয়স্ক নিরীক্ষণে তাহার পরিণয় কার্ধ্য 
নমাধানার্থ একান্তিক যত্ব ও আঁড়ম্বরসহকারে হ্বয়স্বর 
সভার উদ্‌ষোথ করিয়াছেন । এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ 
দ্রাবিড় কর্ণাট কাশ্মীর কান্তকুজ প্রভৃতি নানা 
দেশত্থ রাজ! ও রাজকুমারগণকে মহানমারোহে 
নিমন্ত্রণপত্র প্রদান করিয়াছেন | বিভিন্নদেশীয়, 
নরপতিগণ বাহুদেব ভূপতির নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়! 
রমণীরত্ব লাভার্থ আনন্দিত মনে তদীয় রাজধানী 
দৌতিপুরে আগমন করিলেন । মহারাজ বাছদেব 
সমাগত রাঁজেন্দ্রবর্গকে বথাবিহিত সম্মান ও সন্ভাঁষণ- 
পুর্বক তাহাদের বাসোপযোগী রমণীয় প্রাসাদ ও 
উপাদেয় খাদ্যার্দির উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । 

ইতিপুর্কেই মহারাজ শ্রীবৎ্ন, মালিনী প্রমুখাৎ 
রাজনন্দিনী ভদ্রাবতীর অলৌকিক রূপগুণবৃত্তান্ত 
শ্রবণ করিয়া রমণীরত্ব লাভার্থ অন্তঃকরণে যে 
আশালতা রোপণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহ! 
পরিবন্ধিত হইল । সুতরাং স্বয়ন্বর পরভায় গ্রমন ও 
ভদ্রাবতীর পাণিগ্রহণার্থ তিনি অতিশয় উৎসুক ও 
অধীর .হইলেন। কিন্ত আপন বর্তমান অবস্থ! 
দর্শন করিয়া বামনের চন্দ্রধারণপদূশ রমণীরত্ব লাভ 
তাহার পক্ষে অসন্তব ও অনাধ্য বিবেচনা করিলেন, 
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পরন্ত তাহার আশ্রয়ীসুত উপবনের অবস্থা পরিবর্তন 
প্যালোচনা করির। শ্বয়ঙহ্গর সভায় গমন জন্য পুন- 
রায় প্রোৎ্নাহিত হইলেন |. 

অনন্তর নিরূপিত সময়ের অব্যবহিতপুর্কেই 
মহারাজ শ্রীব্স স্বয়ম্বর সভায় উপনীত হইলেন । 
এবং দেখিলেন, অনংখ্য অনংখ্য রাজণণ সময়োচিত 
বিচিত্র রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া এক এক জন 
সাক্ষাৎ শচীপতি পুরন্দর তুল্য দিব্য র্ূপচ্ছটায় 
স্বয়স্বর সভা অপুর শোভাময় করিয়াছেন । তিনি 
আপন ছুরবস্থা হেতু রাজগণের সহিত বম্তাষণ 
কর! দূরে থাকুক নিকটে গমন বা উপবেশন 
করিতেও সাহসী হইলেন ন।| প্রাত্যুত তাহাঁ- 
দের কর্তৃক অপমানিত ও তিরস্কৃত হইবার আশ- 
স্কায় আত্মগোপনপুর্ক স্বয়ন্বর ভার অনতিদূরবর্তী 
এক মুদী্ঘ কদশ্ধ তরুমূলে দীর্ঘনিখান পরিত্যা গপূর্ক 
উপবেশন করিলেন । এবং মনে মনে শ্রহরাজ শনৈ- 
শ্চরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । আহ। ! ষে ভূপন্তির 
রাজপভায় গমন ও উপবেশন করিয়া! দেবগণও চরি- 
তার্থতা লাভ করিতেন, আজি সেই বনাগরাধরা- 
ধিপতি রাঁজচক্রবত্তী-মহারাজ ভ্রীবৎন সামান্য দীন হীন 
তুল্য কদন্বতরুমূলে উপবিষ্ট । হে গ্রহাধিপতি ভাস্কর- 
নন্দন শনৈশ্চর ! তুমিই ধন্য, তোমার প্রভুত্বও ধন্য | 
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এ দিকে স্বয়ম্বরবভানীন সমবেত রাজগণ রাজ- 
নন্দিনী ভদ্রাবতীর আগমন প্রতীক্ষায় পরম্পর নানা- 
রূপ কথোপকথনে সময়ের মন্দগামিতা৷ ও কষ্টকারিত! 
নষ্ট করিতেছেন, এমন নময়ে রাজনন্দিনী নুবর্ণমণি- 
রস্্াদিখচিত অপূর্ব বেশভূষার বিভূষিতা ও লজ্ভীভূতা 
হইয়। ল্খীগণ সহ শ্বয়ম্বরসভায় উপনীত হইলেন । ত্রি- 
দশাধিপতি পুরন্দর যেমন সুরনুন্দরী চপলার রূপ্রভায় 
বিমুগ্ধ হইয়। তাহাকে শ্ববশে আনয়নার্থ তৎ্প্রতি 
আপন পরাক্রমনার বজ্ত নিক্ষেপ করেন, তদ্রপ ভগ্রা- 
বতীর অলৌকিক রূপলাবণা দর্শনে বিমোহিত হইয়া 
রাজগণ আপনাপন স্ুতীক্ষ নয়নশর তাছার প্রস্তি 
নিক্ষেপ করিতে লাখিলেন। কিন্তু নৃপনন্দিনীর 
সুচারু অঙ্গ-লাবণ্য অন্দর্শনে তাহাদের নয়ন এরূপ 
আকৃষ্ট ও অনিমিৰ হইল যে, তাহার বহু আয়।সেও 
আপন আপন নয়ন পুনরানয়ন করিতে সম্পূর্ণরূপে 
অনমর্থ হইলেন। ফলতঃ যিনি তাহার যে অদে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন, তিনি নেই অঙ্গেরই অলৌকিক 
লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইন্্ী গেলেন। 

যাহাহউক রাজগণ ভদ্রাবতীর এইরূপ অপরূপ, 
রূপ নিরীক্ষণে আপন আপন নয়ন ও মনের পবি- 
ত্রতা এবং চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছেন, এমন 
সময়ে রাজনন্দিনী মরালবিনিন্দিত মনে ন্বয়ন্বর- 

৩০ 
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সভার মধ্যস্থলে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগি- 
লেন। কিন্তকি আশ্চর্য্য যে, তিনি এতাদুশ রূপ 
গুণসম্পন্না ও মনমোহিনী হইয়াও 'গ্রমনকালীন 
পশ্চাদ্‌ ভাগ নিরানন্দময় করিলেন । তদ্দিকস্থ রাজ- 
গ্রণ কৌমুদীপরিত্যক্ত শশধর সদৃশ শ্লান ও নিষ্পভ 
হইয়। গেঞ্জলন । এইরূপে রাজকুমারী সভামধ্যস্থলে 
গমন করিয়। কুতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ছে 
দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ও ভূপতিবর্গ! আপনারা 
আমার অপরাধ মানা করিয়। আমাকে আপন 
অভীষ্ট পতিলাভে প্রাসন্রচিত্বে অনুমতি করুন । 

. *:" এই বলিয়া নৃপনন্দিনী স্বয়ম্বর-সভার চতুদ্দিক 
পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণপতির অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন ? কিন্ত তন্মধ্যে হুদয়রঞ্জন মহারাজ শ্ীবৎ- 
পের বন্দর্শন প্রাপ্ত না হইয়া জগৎ অন্ধকার ও হৃদয় 
শৃন্ঠময় দেখিলেন। তখন নানারূপ আক্ষেপ ও 
বিলাপ করিতে করিতে বর্ধবিপদবিনাশিনী শঙ্কর- 
হ্ৃদিবিলাবিনী ভগ্গবতী প্রাত্যায়নীকে কাতরম্বরে মনে 
মনে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, জননি ! 
আমি বাল্যাবধি মহারাজ প্রীবংসকেই পতিলাভ 
করণার্থ তোমার অঞ্গনা করিয়া আসিতেছি, এবং 
তুমিও দ্রানীর প্রতি: প্রসন্ন হইয়া অভিলধিত বর 
প্রদান . করিয়া 1: তবে.কি নিমিত্ত আজি এত 
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বিড়ম্বনা করিতেছ ? মাতঃ! তুমি এ দালীর 
অন্তঃকরণ বিলক্ষণরূপ অবগত আছ | যেমন ভূতলে 
প্রভূত পরিমাণে স্বচ্ছ তোয় ও উপাদেয় খাদ্য নামশ্রী 
নত্বেও চাতক ও চকোরকুল নভোমগ্লবিরাজিত 
'সুধাকরসুধা ও নবীননীরদধার! বাতীত কিছুতেই 
জীবন ধারণ করিতে পারে না, তন্রপ এ দাসীর 
চিত্চকোরও মহারাজ শ্রীবৎসের বদনমুধা। পান 
ব্যতীত কিছুতেই পরিতৃপ্ত নহে। দেবি! তোমার স্বরূপ 
ও মাহাঁত্্য বর্ণন, ক্ষুদ্র মানবের কথা কি, দেবগণেরও 
অসাধ্য । ফলতঃ তোমারই অপার করুণাঁবলে ইন্দ্র 
চন্দ্র, বরুণ অনন্ত ক্ষমতা ও অতুল এম্বর্ধ্য গ্াঁপ্ত হইয়া- 
ছেন। পবন তোমারই করুণাগুণে অপ্রতিহত গতি 


প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর জীবগণের জীবন রক্ষা! করিতে 
ছেন | এই বিশ্ব মধ্যে কি দেব, কি দৈত্য, কি যক্ষ, 


কি রক্ষ, কি নাগ, কি নর নকলের শুভাশুভ তোমা- 
রই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন । অধিক কি তোমারই 
অন্ুুকম্পাবলে বিধি সৃষ্টি, বিষণ পালন ও মহেশ্বর 
নংহার ক্ষমতা' প্রাণ্ড হইয়া গ্টী অনন্ত ত্রন্দাও হৃজন, 
পালনও নিধন করিতেছেন। অতএব মাতঃ ! কেবল, 
এই হতভাগ্নিশীর প্রতি বিড়ম্বনা করিয়া তোমার 
করুণাময়ী নামে কলঙ্কারোপ করিও না । এক্ষণে 
রুপাপুরঃসর হুতভাখিনীর জীবননরোবরের এক- 
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মাত্র ফুল কমল মহারাজ শ্রীবংসকে সম্প্রদান করিয়] 
দাঁপীর জীবন রক্ষা কর। এইরূপ বলিতে বলিতে 
রাজনন্দিনী অবিরল বেগে অশ্রুবারি বিনর্জন করিতে 
লাগিলেন । 

এমন বময় ভ্রিলোক্যতারিণী জগজ্জননী কাত্যা- 
য়নী সব্ুলের অলক্ষিত ভাবে রাজনন্দিনীর কর্ণ 
কুহরে ুষ্াবর্ষন করিতে করিতে নর্ধমশরীর আনন্দ- 
রনাভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! কি 
নিমিত্ত এত ভ্রান্তা ও বিহ্বল! হইতেছ ? এ দেখ 
কদন্বতরুমূলে তোমার প্রাণকান্ত শনিগ্রস্ত প্রাগ- 
দেশাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎ্ন বিরাজিত্ত। তচ্ছ বণে, 
স্বত ব্যক্তি জীবনপ্রাণ্ড হইলে যেরূপ আনন্দ অনু- 
ভব করে, ভদ্রাবতীও তদ্রপ আনন্দিতা হই- 
লেন। এবং পুলকে হৃত্য করিতে করিতে প্রামত্ত 
দ্বিরদ গতিতে কদস্বতরুমূলবিহা'রী মহারাজ শ্ীবংসের 
চরণে প্রণত হইয়া বরমাল্য প্রদানে চরিতার্থত। 
লাভ করিলেন । বল। বাছল্য বে, তৎকালে মহারাজ 
সত্ীবঘংসের অন্তঃকরর্বেষটীক্ষণকালের নিমিত্বও চিন্তা- 
বিরহানল নির্বাপিত হইল +* এবং তাহার সর্ব শরীর 
অনুপম আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে লাগিল । 

এদিকে মুখাভ্যন্তর হইতে হরিণশিশু . বলপূর্ধক 
অপহৃত হইলে ক্ষুধার্ত শার্দল যেমন ক্রোধোন্মত্ত ও 


শ্রীবংস-চরিত | ১১৩ 
চঞ্চলচিত্ত হয়, সমাগত রাজগণ রাজনন্দিনীর এইরূপ 
আচরণ দর্শনে তদ্রপ ক্রোধাষ্িত হইলেন। এবং 
বাহুদেব ভুপতিই এই. নিদারুণ অপমান ও লজ্জার 
আদিকারণ বোধে তাহাকে ঘথোচিত তিরস্কার ও 
কটুক্তি করিয়া বলপুর্ধক রমণীরত গ্রহণার্থ রুতনিশ্চয় 
হইলেন । কিন্ত নত্গুণাবলম্বী উদ্ারচেত। ম্বহাঁত্বাগণ 
বিধিলিপি অখগুনীয় ও অবশ্প্রতিপাল্য বলিয়া 
ক্রোধোন্সত অন্তায়পর রাজগরণকে . সাস্তবনাপর্বক 
সকলে অনতিবিলম্বেই স্ব স্ব রাজধানী প্রত্যাগমন 
করিলেন । 

এদ্রিকে বাহুদেব ভূপতি ্রাণাধিকা নন্দিনীর 
ঈদ্দশ স্বণাহ আচরণ দর্শনে এবং রাজগণ কর্তৃক দারুণ 
অপমানে নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইলেন | 
এবং নানারূপ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 


হা! বিধাতঃ ! আমাকে পুত্রমুখারবিন্দসন্দর্শনে 
বঞ্চিত করিয়াও কি তোমার মনোবারন! পূর্ণ হয় 
নাই? তজ্জম্ঠই একমাত্র ঞ্সন্দিনী ভদ্রাবতীকে, 
অপাত্রে বন্প্রদানপূর্বক আজি তাহা হইতেও বঞ্চিত 
করিলে । ভদ্রে! বাল্যাবধি তোমাকে পুণ্যবতী, 


বুদ্ধিমতী ও স্থশীলা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে কতই 
বারনা করিতাম যে, যথাকালে তোমাঁকে কোন 


সুনিশ্রল যশ£নৌভাগ্যণালী রাঙ্গবংশসস্তৃত শুর, বীর, 


ক 
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ধর্মপর ও কৃতবিদ্য রাজকুমার হস্তে অর্পণ করিয়। 
পরম পরিভোষ লাভ করিব, কিন্ত আজ দে আশা- 
লত। তোমার গহ্িিত আচরণরুপ স্তুতীক্ষ অনিতে 
একেবারেই নির্মল হইল। তুমি এতদিন চতুর্বর্গ- 
দায়িনী ভগবতী কাত্যার্ননীর আরাধন করিয়! তাহার 
প্রুসন্নত। হেতুই কি এই নরাধম পতি লাভ করিলে ? 
তুমি অতি হতভাগিনী ও নীচাশয়া ৷ রাজগণনমক্ষে 
আমাকে যেরূপ অপমান ও লজ্জা দান করিয়াছ, 
তাহা ম্বত্যু অপেক্ষাও শতগুণে গুরুতর । তোমার 
উপর আমার যে মমতা, ম্েহে ও প্রীতি ছিল, 
আজ তাহা একেবারেই অন্তঃকরণ হইতে চির 
বিনর্জন করিলাম । আর আমি তোমার মুখাব- 
লোকন করিব না । তোমার ষথ। ইচ্ছা হয় আমার 
রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাঁও। এই 
বলিয়। মহারাজ বাহুদেৰ ক্রোধাতিশষা প্রযুক্ত হিতা- 
হিত বিবেচনা পরিশুন্য হইয়া জামাতা ও নন্দিনীকে 
রাজধানী হইতে নির্ধাসনের অনুমতি প্রদান করি- 
লেন। আহা ! পররাঁ্টিতা পরমেশ্বর কি আশ্চধ্য: 
উপাদানেই মনুষ্যের অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন !' 
তাহার সৃষ্টিকৌশল ধন্য ! 

ভূপতিমুখে এইরূপ কঠোর ও অনুচিত নিদেশ 
শ্রবণ করিয়া অমাত্য ও অনুচরবর্গ অতিশয় বিষা- 
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দিত ও উৎকণিত হইল। কিয়ৎ কাল পরে অসাধারণ 
ধীশক্তি লম্পন্ন বিজ্ঞবর অমাত্যপ্রধান ভূপতিনম্থুখে 
দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়পুরঃদর বলিতে লাঁখিলেন, 
প্রভে। ! জামাতার প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর ও অন্যাঁয়া- 
চরণ নিতান্ত অবৈধ ও বিশেষ অস্ুখপ্রদ | আমি 
আশৈশব রাজনন্দিনীর যেরূপ সদাঁশয়তা, বুদ্ধিমতা 
ও ধর্মনিষ্ঠাদি দর্শন করিতেছি তাহাঁতে তিনি যে, 
এরূপ নীচপ্রকতির কার্য করিবেন ইহা নিতান্ত 
অনস্তব ও ন্বপ্মের অগোচর। যেমন অপরিহার্ধ্য 
প্রবল কারণ ব্যতিরেকে শোভাধার পুর্ণচন্্র 
দুরস্ত রাছুর করাল কবলে পতিত হয়েন নাই; 
যেমন জলাধিপতি বরুণ দেব অনিবাধ্য কারণ 
ব্যতীত হদয়াভ্যন্তরে প্রজ্বলিত বাড়বানল ধারণ 
করেন নাই ॥ যেমন বামান্ত কারণেই ভূতভাবন 
ভগ্ববান ভবানীপতি কণ্ঠমধ্যে কালকুট ধারণ 
করেন নাই ঃ যেমন অত্যল্প কারণে ভগবান বিঝুঃ 
ভূগুপদচিহ্হে স্বীয় বক্ষঃস্থল রঞ্রিত করেন নাই 
ও যেমন পামান্ত . কারণেঞ অমরাধিপতি পুরন্দর 
ত্রেলোক্যস্রীভ্র্ট ও নহত্রলোচন নাম প্রাপ্ত হন 
নাই, মেইরূপ কেবল. নীচ প্ররত্ির বশবর্তিনী 
হইয়াই রাজনন্দিনী এ আগন্তককে পতিত্বে বরণ 
করেন নাই! অবশ্যই নর্ধশক্তিমান করুণাময় 


১১৬ প্রীবৎস-চর্রিত। 
পরমেশ্বরের এ বিষয়ে কোন নিগুঢ় রহস্য আছেই 
আছে । | 
রাজন্‌! লুক্সানুমুক্রূপে বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ভদ্রাবতী 
উপযুক্ত পতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন । করুণাময় ঈশ্ব- 
রের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে অন্রান্ত ও কল্যাণময় ! 
মনুষ্য তদ্দত্ব বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি প্রভাবে 
অপরাপর পন্দবিধ জীবজন্তর উপর আধিপত্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার নিখুঢ় উদ্দেশ্যের 
মন্মীবগত হওয়া, দামান্ত মানব কি, দেবগণেরও 
জ্ঞানাতীত | তিনি জন্ম, ম্বত্যু ও বিবাহ এই কল্যাণ- 
ময় কাধ্যত্রয় আপন .ইচ্ছাঁধীনে রাখিয়। কি অত্যাঁ- 
শ্চর্ধ্য অনির্বাচনীয় উতরুতম নিয়মানুসারেই 
জগতের হৃজন, পালন ও নিধন করিতেছেন । 
অতএব সেই সর্ধত্রষ্টা করুণাময় বিভু-ক্কৃত কার্ধেয 
বিন্দুমাত্রও অনন্তোষ বা৷ ক্রোধ প্রকাশ করা ভবা- 
দশ সর্ধপগ্ুণল্পন্ন তীক্ষমনীষাবিশি্ট মহানুভাব 
নরপতির কদাঁচই বিধেয় ও বন্তাবিত নহে; 
প্রতাত বিশেষ অন্তত ও অসুখজনক। আরও 
এই আগ্স্তকের আকুতিগত সুলক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণে 
ইহাকে হীনবংশপস্ভুত নরাধম বলিয়া কোনও 
মতেই উপলদ্ধি হয় না। হয়ত এই ব্যক্তি একজন 


শ্রীবংস-চরিত। ১১৭ 


অপাধারণ পরাক্রম ও বুদ্ধিবলসম্পন্ন প্রবল প্রতাপা- 
হ্বিত নরপতি হইতে পারেন, 'দববলে অথবা অরাতি- 
শীড়নে আপন সৌভাগ্যরক্ষকে ছুরদৃষ্টরূপ সুতীক্ষ 
অসিতে সমূলে কর্তন করিয়া থাকিবেন। নচেৎ কোন্‌ 
কাঁলে নিক্ু্বংশোস্ডব অনার্ধয ব্যক্তিকে রাঁজকুল- 
প্রন্থুতা রাজনন্দিনী পতিত্বে বরণ করিয়াছেন ? 
অতএব মহারাজ! এক্ষণে ক্রধসংবরণপূর্ধাক 
জামাতাঁকে সন্সেহে গাঢ় আলিঙ্ষনদাঁনে প্রক্কতি- 
পুর্তের আনন্দ বদ্ধন ও পরমপিতা৷ পরমেশ্বরের 
প্রসন্নতা লাভ করুন। এই বলিয়! মন্ত্রীবর বিরত 
হইলেন । | 

এমন সময়ে রাজমহিষী দানীগণপ্রমুখাৎ কন্তার 
অযথা পতিনির্ধাচন ও মহারাজের জামাতৃনির্কা- 
সনে নির্ধন্বাতিশয় শ্রবণে ব্যাধভয়ভীতা৷ কুরঙগী 
সদৃশ চঞ্চলচিত্তে নভাম্থলে ক্রোধোন্সত্ত মহারাজের 
সমীপে আগমন করিলেন । এবং কন্তাগ্রহ- 
ণার্থ তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগি- 
লেন । কিন্ত মহারাজ নন্দিনী ভদ্রাবতীর প্রতি এতদূর 
বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কোনও মতেই তাহার প্রার্থ- 
নায় সম্মত হইলেন না। কিন্তু মহারাণীর পুনঃ 
পুনঃ আক্ষেপোক্তি শ্রবণে ও অশ্রুময় বদনারবিন্দ 
দর্শনে তনয়াকে একেবারে নির্বাবিত না করিয়া 


রড 


১১৮ শ্রীবংস-চরিত। 


তাহার অবস্থান জন্য বহির্দেশে এক ভবন 
নিষ্দিউ করিয়া দিলেন । অনন্তর সভীভঙ্গপুর্বক 
অন্তঃপুরী মধ্যে গমন করিলেন । ততকালে মহারানী, 
নন্দিনী ও জামাতাকে নানাবিধ সুমি বাকো 
সাস্ত্বনা! করিয়া অগত্যা মহারাজের অনুগামিনী 
হইলেন । অমাত্য ও অনুচরবর্গও দুঃখিত মনে 
্বস্ব আবাসে গ্রত্যাগমন করিল । 

শ্বশুরকর্তৃক এতাদ্ৃশ অপমান ও নিগ্রহ যে জা- 
মাতার পক্ষে মরণাধিক গুরুতর যন্ত্রণাপ্দ, তাহার 
আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই | কিন্তু সপ্পদষ্ট ব্যক্তি 
যেমন বৃশ্চিকযন্ত্রণ। অনুভব করিতে পারে না, মহা- 
রাজ শ্রীবংনও তত্রূপ গ্রহাধিপতি শনির বিষদৃষ্টি হেতু 
শ্বশুর কর্তৃক এবখ্িধ নিদারুণ অপমানের বিল্ছুমাত্রও 
অনুভব করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত গুণবতী 
ভদ্রাবতী লমভিব্যাহা'রে তন্িদ্িস্ট বহির্ভবনেই কালাতি- 
পাত করিতে লাগিলেন। লল্ত্রীন্বরূপিণী ভদ্রাবতী 
নিরম্তর নিকটবস্তিনী থাকিয়া কায়মনোবাক্যে 
তাহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন । ফলতঃ 
অল্প কাল মধ্যেই মহারাজ ভদ্রাবতীর অলৌকিক 
পতিপরায়ণত গুণে তাহার গুতি বিশেষ অনুরক্ত 
হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক যেমন রোহিণী 
সহ সর্ধদ। বিরাজিত হইলেও প্রজাপতি দক্ষরাজের 


৬ 


প্রীবংম-চরিত। ১১৯ 


ক্রোধানল হইতে নিক্ষতি প্রাপ্ত হন নাই; তত্রপ 
তিনি গ্রহাধিপতি শনির কোপানল হইতে এপর্যন্ত 
সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করিতে পাঁরিলেন না। প্রত্যুত, 
যেমন জমুদ্রগর্তৃস্থ বাঁড়বানল নিরন্তরই প্রজ্বলিত থাকে 
তেমনই তাহার হৃদয়াঁভান্তরস্থ অনিবার্ধ চিন্তাবিরহা- 
নল অনুক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়! তাহাকে অশেষ যাতন। 
প্রদান করিতে লাগিল । যাহ হউক এইরূপে মহারাজ 
শ্রীবংন তথার অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন ।, 


নবম পরিচ্ছেদ । 


অতঃপর একদিন .মহারাজ শ্রীবৎস প্রাণাধিক। 
ভদ্রাবতীকে পরম যত্তবে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার 
একান্ত বাননা তোমার পিতৃ-নংনারে কোন কন্্ম 
করি। যদি তুমি তোমার জননীকে বলিয়! ইহার 
বিশেষ সুবিধা করিতে পার তবে পরমাহ্বাদিত 
হই । পতিপ্রাণা ভদ্রাবতী মহারাজের আদেশ 
শ্রবণ মাত্রই জননী দন্গিধানে গ্রমন করিয়া তাহাকে 
প্রাণেশ্বরের অভিপ্রায় অবগত করাইলেন। 

আয়তলোচন। নন্দিনী ভদ্রাবতীর মুখচন্র্র সন্দ- 
শনে ও তন্িঃহৃত নুধাময় বাক্যনুধাপানে মহা- 
রাণীর অন্তঃকরণে স্বেহদাগর .উচ্ছলিত হইয় 


১২৬ শ্রীবৎস-চরিত। 


উঠিল । ততক্ষণাৎ তিনি নন্দিনীকে অঙ্কোপরি উপ- 
বেশন করাইয়া ঘন ঘন মুখচুন্বন করিতে করিতে 
তাহার বদন কমলে আপন পীবুষময় স্তন্থদান করিতে 
লাগিলেন". বোধ হইল যেন হরমনমোহিনী 
গৌরী থিরিরাজরমর্ণী মেনকা-অস্কে উপবিষ্ট হইয়া 
স্তন পান করিতেছেন । 
এদ্দিকে মহারাজ শ্রীব্স ভদ্রাবতীর অনর্শনে পরায়: 
চিন্তাবিরহানলে অতিশয় কাতর ও ব্যথিত হইলেন । 
পতি প্রাণ। ভদ্রাবতী যেন তাহা জানিতে পারিয়াই 
মাতৃ-অন্ক পরিত্যাগপুর্ধক তৎক্ষণাৎ প্রাথেশ্বর 
নমীপে উপনীতা। হইলেন । এবং নানাবিধ নুমধুর 
নাস্থন। বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহার চিত্তসন্তাপ 
নিবারণ করিলেন। ফলতঃ মহারাজ প্রাণেশ্বরী চিন্তা- 
বিরহে অনুদিন যেরূপ কাতর হইতেছিলেন, বোধ 
হয় তৎকালে ভদ্রাবতী সদৃশ গুণবতী রমণী প্রাপ্ত 
না হইলে তাহার যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা! হইত 
তাহা বলিতে পার। যায় না। ূ 
কিয়দ্দিবসানন্তর মহারাণীর প্রার্থনানুসারে মহারাজ 
বাহুদেব জামাতাঁকে নিকটবর্তী ক্ষীরোদনদে বিভিন্ন 
দেশাত বাঁণিজতরিসমূহের তত্বাবধারণে নিযুক্ক 
করিলেন। ২মহারাজ প্রীবৎন এইরূপে ইচ্ছামত কম 
লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এবং রাঁজ- 


শ্লীবৎস-চরিত। ১২১ 


নিযুক্ত উপযুক্ত কিক্করণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ 
ক্গীরোদতটে গমন করিলেন । তিনি টিন্তাঁবতীর অনু- 
সন্ধানার্থ রাজঘাটে সমাথত প্রতে;ক তরণী পুস্বানু- 
পুস্বরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং বণিক- 
গণের নিকট রীতিমত দান আদায় করিয়া তাহাঁদের 
নৌকা ছাড় দিতে লাগিলেন | কিন্তু, ষে উদ্দেশ্যে 
মহারাজ এ নিরুই কার্যযের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এ পর্য্যন্ত তাহ! স্ুপিদ্ধ না হওয়াতে দ্রিন দিন তিনি 
কৃষ্ণপ্রতিপঙ্চন্দ্রমার স্ায় ললান হইতে লাঁগিলেন। 

অতঃপর একদিন সেই পুর্ধপরিচিত ছুরাত্ব। 
বণিকপুত্র তরণী সহ রাঁজঘাটে উপনীত হইল । 
দর্শনমাত্রই মহারাজ তাহাকে চিনিতে পারিলেন; 
এবং তত্ক্ষণাৎ কিন্করগণ দ্বারা তাহার তরণী আটক 
করাইয়! তন্মধ্যন্থ ত্বর্ণপাট মস্ত আপন হস্তগত করি- 
লেন। হতভাগ্য বণিকনন্দন এখন আর ভূপতিকে 
চিনিতে পারিল ন, গুত্যুত সামান্য কম্মচারী বোধে 
ক্রোধমনে রাঁজনভায় আগমনপুর্ক মহারাঁজ বাহুদেব 
সমীপে তাহার নামে অভিযোগ করিল । 

মহারাজ বাহুদেব প্রথমাঁবধিই জামাতার প্রতি 
আন্তরিক ঘ্বণা! করিতেন, এক্ষণে. তাহার এইরূপ 
অনদাচরণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত ও ক্রোধা- 


ন্বিত হইলেন + এবং বিশেষ বিবেচনা ন। করিয়াই 
১১ 


১২২ শ্রীবৎস-চক্সিত। 


তাহাকে নিষ্টুরত! নহকাঁরে সভাম্ছলে আনয়নার্ধ 
উপযুক্ত অনুচরবর্গকে অনুমতি প্রদ্রান করিলেন। 
অনুচরগ্রণ অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া ভূপতিকে 
প্রভূর আদেশ অবণত করাইল। 

কিস্করগণপ্রমুখাৎ রাঁজনিদেশ শরবণপুর্বক মহা- 
রাজ ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই রাজ্ভায় উপনীত 
হইলেন; এবং আনন্দিত মনে মহারাজ বাহুদেবের 
চরণবন্দন! করিলেন। মহারাঁজ বাহুদেব জামা- 
তাঁকে দর্শনমাত্রই পুর্ধাপেক্ষা অধিকতর কুদ্ধ হইয়! 
অরুণনয়নে বলিতে লাগিলেন, ছুরাত্বন্‌! পরধন 
হরণে তুমি এতদৃর বিবেচনাঁবিহীন ও অজ্ঞানান্ধ 
হইলে ষে, তোমার অন্তরাত্মা আমার কঠোর শাসন 
ভয় একেবারেই বিস্বত হইয়! গ্রেল! হা বিধাতঃ ! 
এরূপ দুর্ভাগ্যবতী নন্দিনীলাভ অপেক্ষা আমার 
অনপত্যতাই যে শতগুণে সুখকর ছিল। এই 
বলিয়া নরপতি জামাতার প্রতি কঠোর দরগ্াজ্ঞ 
প্র্দান পুরংনর নেই ছুরাচার বণিকপুজ্রকে বাধু 
জ্ঞানে নাম্তন! করিতে লাগিলেন । | 

মহারাজ শ্রীবতস, পিংহশিশু যেমন মতৃমাতিঙ্গ 
গঞ্জনে অণুমাত্রও ভীত ন] হইয়! বরং মনে মনে 
আনন্দিত হয়, তদ্রপ মহারাজ বাহুদেবের ক্রোধ ও 
অন্থায়াচরণে ..বিন্দুমাত্রও শঙ্কিত হইলেন না । কিন্ত 


শ্রীবংস-চর্রিত। ৯২৩ 
অতঃপর মৌনাবলম্বনে থাকা নিতান্ত অকর্তব্য 
ও ক্লেশকর বোধে মহারাজ বাছদেবকে বলিতে 
লাগিলেন, নরনাথ ! ভবাদৃশ তীক্ষমনীষানম্পন্ন 
নরপতিগণের এতদূর ক্রোধোন্ত্ত হওয়! যে, মাদৃশ 
ক্ষদ্রনের নিরতিশয় নিগ্রহ ও বিড়ম্বনার বিষয়, 
তাঁহার আর অগুমাত্রও সংশয় নাই । কিন্তু মহারাজ ! 
ক্রোধ অতি বলবান রিপু। ক্রোধবশব্যক্তি হিতা- 
হিত বিবেচনাবিহীন হইয়া নানারপ অপদাচরণ- 
পূর্নক ইহকালে নিম্মল যশঃ ও পরকালে শাস্তি 
লাভে কদ্দাচই নমর্থ হয় না| অধিক কি, 
ক্রোধান্বব্যক্তি জলে, অনলে বা উদ্ধদ্ধনে আপ- 
নার প্রাণ আপনিই বিনাশ করিয়া থাকে । অতএব 
ক্রোধকে নর্দমতোভাবে আত্মবশে রাঁখাই উচিত | 
অপিচ, মহারাজ ! সুরচিতম্ুচিক্ণমৌক্তিকমাল। 
কি কখন অবোধ বাঁনরাধমের গলদেশে অর্পিত 
হইয়া থাকে? চাতকী কি কখন নবীননীরদ 
ধার। ভ্রমে ভূপতিতশীহারবিন্ছু পান করিয়া থাকে ? 
কমলিনী কখন কি সুচাক্ুত্ব্ছদরোবর পরিত্যাগ- 
পূর্বক দুরন্ধময়পরঙ্কিলনলিলে উৎপন্ন হইয়া থাকে? 
শ্বেতনরোরুহরাঁজিনী ভগবতী কমল কি কখন কমল 
ভ্রমে অকিঞ্চিংকর শাল্কপুষ্প করকমলে ধারণ 
করিয়া থাকেন ? তাই গুণবতী ভদ্রাবতী আপ. 


১২৪ প্রীবৎস-চরিত। 


নার সুনিম্মলসমুজ্লযশঃশশধরকে কলঙ্করপ করাল 
রাহুকবলে চির লমর্পণ করিয়াছেন ? যাহাহউক 
মহারাজ ক্রোধ সংবরণ করুন| আপনার নম্মখ- 
বর্তাী এ বণিকপুক্র যারপরনাই কুতন্, নৃশংস এবং 
দুরাত্বাঃ ফলতঃ উহাকে মূর্তিমান পাপ বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না । উহার মুখদর্শন বা নামোচ্চারণ 
করিলেও অন্তঃকরণে পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। 
উহার নৃশংস আচরণ শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ 
হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। 

নাধুনুত, শ্ীবংস ভূপতির বাঁক্যশ্রবণে স্বত্যুর 
অব্যবহিতপুর্কেই : ক্লুতান্তদূত সম্মুখে নিরীক্ষণ 
করিয়া, অধন্মাচারী মূঢ় ব্যক্তি স্বানুষিত দুফ্ষিয়া 
সকল স্মরণপুর্ক যেমন যত্ত্রণা.ও অনুতাপপ্রস্ত হয়, 
তদ্রুপ আপনার পূর্বরুতপাপপু্জ স্মরণ করিয়া 
মনে মনে বিষম ব্যঘিত ও অনুতাপিত হইতে 
লাগিল । কিন্ত স্বরৃতিস্থলভ চতুরতা নমুস্তুত মৌখিক 


নানাবিধ বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনপর্বক প্রতি- 


যোশীকে নির্বোধ ও বাতুল বলিয়া বাঁহুদেব ভূপতির 
প্রতীতি জন্মাইবাঁর নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিল। 
কিন্ত অবোধ মেষশাবক কি চতুরত! করিয়া কখন 
কুধার্ত সিংহের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে? 
না, নিব্হকে দুর্দান্ত ও হিংজ্র বলিয়া অন্যের আন্ু- 


শ্রীবসংচরিত। ১২৫ 


কুল্য প্রাপ্ত হইতে পারে ? সুতরাৎ বণিক পুত্রের 
সকল যতুই বিফল হইল । 
মছারাঁজ বাছুদেব জামাতার উল্লিখিত প্রগল্ভতা- 
পূর্ণ বাক্য শ্রবণে এবং বণিকপুত্রের শ্লান বদন নিরী- 
ক্ষণে অতিশয় অন্দিহাঁন ও বিন্ময়াপন্ন হইলেন । 
মহারাজ শ্রীবতন, ভূপতির অন্তঃকরণ বুঝিতে 
পারিয়া তৎক্ষণাৎ এ হতভাগ্য বণিকপুত্রের তরণী 
হইতে একখণ্ড ন্বর্পপাট আনয়নার্থ কিহ্করগণকে 
আদেশ প্রদান করিলেন। হৃর্ণপাট অবিলম্ষেই 
ভুপতিলমক্ষে আনীত হইল । তখন মহারাক্ 
শ্বীবংন বাহুদেব ভূপতির সংশয় ও বিস্ময় অপনো- 
দন এবং দাধুপুত্রের অনাধুতার পরিচয় প্রাদানার্থ 
তাহার সেই স্বর্ণপাট তাহার হস্তে অর্পণ করি! 
তাহ! দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতে বলিলেন । 
ন্বর্ণপাট দর্শন করিয়াই বণিকপুত্রের নর্বশরীর 
কম্পিত ও মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল। কিন্ত, 
ভূপতি-হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায়াস্তর নাই 
দেখিয়া ন্বর্পপাট বিভক্তকরণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা 
করিল, কিন্তু ক্লুতকার্্য হইতে পারিল না । তখন 
মহারাজ প্রীবৎন তাহ! আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া মনে 
মনে তালবেতালকে ন্মর্ণ পূর্সক অবলীলাক্রগে 
দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন.। তদ্দণ্রে নভা- 


১২৬ শ্রীবৎস-চরিত। 


মগুলন্থ ব্যক্তিমাঁত্রই মহা আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়। 
মহারাঁজ শ্রীবংদের ভুয়বী প্রশংনা ও ধন্যবাদ 
করিতে লাগিল । | 

মহারাজ বাহুদেব' জামাতাঁর ঈদৃশ অলৌকিক 
কার্ধ্য প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই চমতকুত ও 
আহ্লাদিত হইলেন । তিনি তঙংক্ষণাৎ নিংহালন 
হইতে লক্ষ প্রদানপূর্মক জাঁমাতাকে নন্ষেহে গা 
আলিঙ্গন দানে ঘন ঘন শিরস্চস্বন করিতে লাগিলেন, 
এবং কহিলেন, বৎদ ! এ পর্যন্ত তুমি আত্মপরিচন্ত 
গ্রদান কর নাই, স্থুতরাঁ আমি অজ্ঞানতাবশতঃ 
তোমার প্রতি যে অন্যায় ও নিষ্ুরাচরণ করিয়াছি, 
তজ্জন্ত অপরাধ মার্জনাপুর্মক প্রক্ুতরূপে আত্ম- 
পরিচয় দানে আমার অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন 
কর । 

পিতৃতুল্য পুজনীয় বাছদেব ভূপতির স্পেহ ও 
আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে মহারাজ শ্রাবন বিনয়পুর$- 
দর কহিলেন, রাজ্তন্! এ হতভাগ্য হীনবংশসম্ভুত ; 
অপর বর্ণ নহে | একনময় নক্ষত্রপুঞ্ধ মধ্যে 
শোভমানশশধর বদূশ পরমরমণীয় প্রাগ্দেশ এ 
হতভাগ্যেরই রাজধানী ছিল। নন্প্রতি গ্রহাধিপতি 
শনৈশ্চরের দারুণ কোপানলে পতিত হইয়া, এরূপ 
দুর্দশাঘিত হইয়াছি। এই বলিয়। মহারাজ, শনি ও 


শ্রীবংস-চরিত | ৯২৭ 


লক্ষ্মী সংঘটিত বিবাদরত্তীন্ত ভূপতিনমক্ষে আদ্যন্ত 
বর্ণন করিলেন । 

মহারাজ বাছদেব জাঁমাতাঁর প্ররুতপরিচয় 
প্রান্তে আপনাকে তাহার অধীনস্থ একজন নরপতি 
বোধে ভয়ে ও বিম্ময়ে অভিভূত হইলেন; এবং 
আপন নিষ্টুরাচরণ হেতু পুনঃ পুনঃ তাহার নিকট 
ক্ষম] প্রার্থনা করিতে লাখিলেন | কিন্তু নহিষ্ণুতায় 
ক্ষৌণী, ক্ষমাঁয় বশিষ্ঠ, জ্ঞানে বৃহস্পতি ও বিক্রমে 
আদিত্য স্বরূপ মহারাজ শ্রীবৎ্স বাছুদেব ভূপতির 
নআঅত। ও শিষ্টাচার দর্শনে পরম গ্রীত ও.প্রফুল্প হইরা 
বিনয় পুরঃনর কহিলেন, মহারাজ! যদি এ হত্- 
ভাগ্যের প্রতি আপনার অগুমাত্রও স্েহনধ্ধার হইয়। 
থাকে তবে অনুগ্রহপুর্দক সত্বর নদীতটে গমন ও এ 
দুরাত্নার তরণীস্থিতা আমার জীবিতেগ্বরী চিন্তাবতীকে 
আনরন করিয়। আমার হদয়াভ্যন্তরস্থ প্রম্বলিত 
প্রিয়াবিরহানল নির্ধাপিত করুন। এই বলি 
, বলিতে মহারাজ শ্রীবৎনের নয়নযুগল হইতে 
রল বেগে অশ্রবারি বিধলিত হইতে লাঁখিল | 

মহারাজ বাছুদেব জামাতাকে নিরতিশয় কাতর 
ও ধৈর্্যবিহীন দর্শন করিয়া, মহিষী ও অনুচরগহ 
রন্বর নদীতটে গমন করিলেন । অনন্তর তরণী নন্ি- 
কটে উপনীত হইয়া চিন্তা চিন্তা! বলিয়! বারশ্বার 


রর 
আব 
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আহ্বান পুরঃসর কঠিলেন, বৎসে ! মহারাঁজাঁধিরাঁজ 
প্রাণদেশাধিপতি শ্রাবন ভূপতি তোমার অদর্শনে 
ঘার পর নাই ব্যাকুল ও চঞ্চল আছেন । অতএব 
সত্বর আমার নহিত আগমন করিয়। তাহার বদন- 
সুধাকরলন্দর্শনে তোমার চিভ-চকোর পরিতৃপ্ত 
কর। 
মহারাণী চিন্ত!, যেমন লঙ্কাধিজয়ের পর পরম 
লুহদ বিভীবণগুখে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতৎলাঁভ সংবাদ 
শ্রবণে দীভাদেবী আনন্দিতা ও পুলকিতা হইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ উল্লিখিত সুসংবাদশ্রবণে পরমা- 
হলাদিতা হইলেন এবং কাতিরম্বরে বলিলেন, 
পিতঃ ! যদ্দি হতভাগিনীর দুঃখে আন্তরিক ছুঃখী 
হইয়া থাকেন তবে অগ্রে আমার বন্ধন মোচন 
করুন। তচ্ছ,বণে, লঙ্কানমরসহায় বিভীষণপন্তী 
সরম। যেমন ছুরাত্ৰা দশানন নিযুক্ত দুরন্ত চেড়ীগণ 
কৃত জনকাত্রজ! জাঁনকীর কঠিনবন্ধন উম্মোচন 
করিয়া দিতেন, সেইরূপ ভদ্রাজননী, অবিলম্বে 
চিন্তাদেবীর শুদুট বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিলেন । 
এইরূপে বন্ধনবিনিম্থুক্তা হইয়াই চিন্তাবতী তৎক্ষণাৎ 
ভক্তি ভাবে মহারাজ ও মহিষীকে প্রণিপাত করিলেন 
এবং প্রাণেরের শ্ত্রীচরণ সন্দর্শনার্থ অতিমাত্র ব্যাকুল 
ও ব্যগ্র হইয়া গমন করিতে লাখিলেন । মহারাজ, 
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মহারাণী এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তি চিন্তা 
দেবীর নিতান্ত গলিত ও জরাধুত ধবলাঙ্গ দর্শনে 
মহাঁবিস্মিত হইয়া তৎনমভিব্যাহারে আগমন করিতে 
লাগিলেন এবং অক্সকাল মধ্যেই মহারাজ শ্রীবৎন 
নমীপে উপনীত হইলেন । 

কিন্ত লঙ্কাবিজয়ের পর প্রথম অন্দর্শনে যেমন মলি- 
নাঙ্গিনী জনকনন্দিনী সীতাদেবী দশরথাত্সজ ভগবান 

রমচন্দ্রের সংশয় ও বিন্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, 
তেমনই ভগ্রবতী চিস্তাবতীও জরাধুত ধবলাঙ্গ ধারণ 
হেতু মহারাজ শ্রীবৎসের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন । 
তখন লক্ষ্মীরূপিণী পীতাদেবীর ন্যায় তাহাঁকেও 
সর্ধর্জন পমক্ষে আপন কুত্রিত অঙ্গ ধারণের পরিচয় 
প্রদান করিতে হইবে জানিয়া, পতি প্রাণ। চিন্তাবতী 
কায়মনোবাঁক্যে উর্দদুষ্টিতে ভগবান ভাক্করদেবকে 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতঃ বিধিমতে তাহার মানসিক: 
অর্চন। করিতে লাগিলেন | র্লুপানিধান ভাস্কর দেব 
তাহার স্তোত্র পাঠে পরম পরিতুষ্ট হইয়! তীহাঁর নিকট 
আগমন করিলেন এবং প্রফুল্লান্তঃকরণে চিন্তাদেবীকে 
তাহার পুর্বরক্ষিত বরবপুঃ প্রদান করিয়া স্বর 
জরাযুত ধবলাঙ্গ প্রৃতিগ্রহণপূর্বক তাহাকে নানারূপ 
আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্থানে ্র্থান করিলেন । 

নভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই চিস্তাদেবীর এই অলৌকিক 
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শক্তি ও অনৈসর্গিক পতিপরায়ণতা গুণের পরাকাষ্ঠা 
দর্শনে যারপরনাই আনন্দিত ও বিন্মিত হইল? 
এবং তাহার ভু়নী প্রশংস। করিতে লাগিল । বল! 
ধাঁছল্য যে, মহারাঁজ জ্ীবৎস তৎকাঁলে চিন্তাবতীকে 
গাঁটআলিঙ্গনদা'নে প্রিয়াবিরহবিষে জর্জরীভূত্ত আপন 
তন্থুতরুকে মহিষীর গীমুষময়ী তুজলতায় জড়ীভূত 
করিয়া, অন্তঃকরণ অনুপম আনন্দরনে অভিবিত্ত 
করিলেন । 

বাছদেক্জভূপতি মমে মনে আপনাঁকে শত শত 
ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, মহারাজ শ্ীবৎগের চিত্বো- 
ল্লাস বদ্ধনার্থ রাজধানী মধ্যে নর্ধভ্রই মহ! সমারোহে 
মহোত্নব বাদ্যঘোষণ] করিয়া দ্রিলেন। এবং প্রাণা- 
ধিকা চিন্তাবতী ও ভদ্রাবতী নমভিব্যাারে জামাতাকে 
লইয়া! অন্তঃপুরী মধ্যে গমন করিলেন। রাজধানী 
মধ্যে আবালরদ্ধবনিতা সকলেই উত্নবে উন্মত্ত 
হইল। কাহারও কোনরূপ দুঃখ রা অসুখ লক্ষিত 
হইলনা। রাঙ্গপ্রানাদ নৃত্য গীতি ও উতনবে পরি“ 
পুর্ণ হইল | দীন, দুঃখী ও অনাখগণ আশাতিরিক্ত 
ধনলাভ করিয়৷ যারপরনাই আনন্দিতচিত্তে কাঁলাতি- 
পাত করিতে লাগিল। | 
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অনন্তর একদিন, মহারাজ বাহুদেব অমাত্যবর্গ- 
পরিরৃত হইয়া রাজকার্ধ্য পর্ধযালোচন। করিতেছেন, 
এমন সময়ে গ্রহরাঁজ শনৈশ্চর, মহারাজ ভ্রীবংসের 
দারুণ ভুর্গতি ম্মরণ করিয়া, তাহাকে বরপ্রদানার্থ 
নৌতিপুরে বাহুদেব রাজধানীতে আগ্মন করিলেন । 
বালার্ক সদৃশ তাহার অঙ্গজ্যোতিঃ দন্দর্শনে নভাস্ছি 
ব্যক্তি মাত্রই চমত্রৃত ও ত্রস্ত হইল কিন্তু গ্রহাঁধি- 
পতি সকলকে মধুর ব্চনে আশ্বস্ত করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, তোমরা নকলেই বিলক্ষণরূপে গ্রহরাজ 
শনৈশ্চরের অত্যদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত আছ । 
দেখ ভগবান বিষণ আমার আশঙ্কায় গগুকী শৈলে 
লুস্কায়িত ছিলেন | শক্তিরূপিণী ভগবতী দাক্ষায়ণী 
আমারই কোঁপানলে দক্ষাঁলয়ে তনুত্যাথ করিয়া- 
ছিলেন। আমারই ক্রোধাঁনলে সর্ধদেবাগ্রপুজ্য গণা- 
ধিপ হেরম্ব, গজেন্দ্রবদন ও প্রজাপতি দক্ষ ছাগবদন 
ধারগ করিয়াছেন। আমারই কোপানলে পতিত হইয়! 
পুরনদর ত্রলোক্য্্ীভষ্, ও দুর্দান্ত দানবরাজ বলি 
রাজ্য্ষ্ট হইয়াছেন । আমারই মন্ত্রণাবলে ভগবান 
রামচন্দ্র দগ্ডকারণ্যে ও লক্ষমীরূপিণী জানকী অশোক 
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কারনে অপরিনীম যন্ত্রণাভোথ করিয়াছিলেন । 
ফলতঃ এই চরাচর বিশ্বমধ্যে কি দেব, কি দৈত্য, কি 
রক্ষ, কি বক্ষ, কিগন্ধর্ব সকলেই আমাকে পুজ। 
ও সমাদর করিয়! থাকেন, কেবল প্রাথদেশাপ্িপতি 
শ্রীব্দ ভূপতিই আমাকে হতাদর করিয়াছিলেন । 
তজ্জন্য আমি তাহাকে যেরূপ অপরিনীম ক্লেশ ও 
যন্ত্রণা গরদান করিয়াছি, তাহা কাহারও আঁবদিত 
নাই । তপনতনয়ের বাক্য পরিপমাপ্তি না হইতে 
হইতেই মহারাজ বাহদেব ও রাজনভাস্থ নমক্ত ব্যক্তি 
গ্রহরাঁজের প্রসন্নতা লাভার্থ ভক্তিভাবে তাহার 
অনংখ্য স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন | 

মহারাজ শ্রীবংসও অতীত ভুঃখ সমস্ত স্মরণ করিয়। 
গ্রাণাধিক! চিন্তা ও ভদ্রাবতী সমভিব্যাহারে একান্তিক 
ভক্তি ও বিনয় পুর্ধক গ্রহরাঁজের চরণে পতিত হইয়া 
তাহার স্তব করিতে লাখিলেন। শনৈশ্চর প্রণত রাজ। 
ও রাজীদ্বয়কে হস্তধারণপুর্ধক উত্তোলন করিয়া 
কহিলেন, বৎম শ্রীবংস ! আম ইতিপুর্বেই তোমার 
প্রতি প্রনন্ন হইয়াছি। এক্ষণে অভিলবিত বর 
প্রার্থনা কর । আমার প্রনাদে তোমার রাজ্য পুর্বা- 
পেক্ষা অধিকতর সুখ ও ন্বদ্ধি পূর্ণ হইবে, তুমি 
এই চিন্তা ও ভদ্রাবতীর গর্ভে একশত পরাক্রান্ত 
পুক্র এবং এক একী কন্ঠারত্ব প্রা্ড হইবে; ও দশ 
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নহম বৎসর পিক্দ্বেগে রাঙ্গ্যভোগথ করিয়া পরি- 
ণামে পরমগতি সাভ করিবে। আর তোমার 
পবিত্র চরিত্র যে বা!ক্ত কীর্তন বা শ্রবণ করিবে, 
আমি তাহার প্রতি তত সুপ্রনন্ন থাকিব | 
এই বলিয়া গ্রহরাঁজ, মহারাজ শ্রীবৎনের 
নিকট বিদায়গ্রহথ পূর্বক নুরলোকে গমন 
করিলেন । 

গ্রহরাঁজের প্রস্থানের পরই রাজধানী পুনরায় 
উৎসবময় হইল । মহারাজ শ্রীবৎন এইরূপে জীবন- 
স্বরূপা স্থিরদৌদামিনীরূপিণী চিন্তা ও ভদ্রাবতীনঙ্ 
পরম সুখে একবতদর কাল সৌতিপুরে অতি- 
বাহিত করিলেন। অনন্তর একদিন মনো- 
মধ্যে ম্বদেশানুরাগের আতিশয্য হেতু বাছ- 
দেব ভুপতিকে শ্বরাজ্য গমন বাননা নিবেদন 
করিলেন | 

মহারাজ বাহুদেব, জন্মান্ন ব্যক্তির নিকট তাহার 
হস্তস্থিত. হি প্রার্থনা! করিলে, নে যেমন অসুখ ও 
বিরক্তি অনুভব করে, জামাতাঁর ঈদৃশ নিষ্ঠ'র বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, তদ্রপ নিরানন্দ হইলেন$ এবং প্রাথ- 
.মতঃ তাহার প্রার্থনায় অস্বীকার করিলেন । কিন্ত 
'মহারোজ শ্রীবত্ন কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। 
কেনই বা হইবেন? ন্বদেশানুরাগিতার মোহিনী মুন্তি 

১২ 


১৩৪ শ্রীবৎস-চর্িিত। 


'হৃদয়ফলকে একবার অঙ্কিত হইলে তাহা কিছুতেই 
অপনীত হইবার নহে; এবং বহদয় ব্যক্তি মাত্রেই 
জানেন যে, স্বদেশ ও জন্মভূমি কি অনির্বচনীয় 
আনন্দময় ধাম। ফললতঃ যেমন নদীমধ্যে সুরধুনী 
তেমনই যাবতীয় প্রদেশ ও সাম্রাজ্য মধ্যে জন্মভূমিই 
পবিত্র ও আদরণীয়। জন্মভূমি যেকি প্রীতিকর পদার্থ 
তাহ! উপদেশ দ্বার। অন্ঠের হৃদয়ঙ্গম কর] ঘহজ নয়। 
যে প্রাবানী ব্যক্তি জন্মভূমি অথবা স্বদেশের কোন 
অত্যাশ্পর্্য ঘটনা ব! ্লামান্ত একটি কীটের বিষয়ও 
পর্যালোচনা করিয়া ছুনয়নে দর দর অশ্রধার। 
বিনর্জন কুরিয়াছেন, তিনিই জানেন স্বদেশ ও 
জন্মভূমি কি মনোরম ও প্রীতিকর পদার্থ। যে 
মহাত্ব। জন্মভূমিরক্ষার্থ আপন প্রিয়তম প্রাণ নাক্ষা 
রুতান্তসদূশ প্ররল শক্রহস্তে অরাধে অর্পণ করিয়া- 
ছেন, তিনিই জানেন জন্মভূমি কি প্রীতিময় পদার্থ । 
যে রমণী জন্মভূমি উদ্ধারার্৫থ আপন শিরোভুূষণ কেশ- 
গুচ্ছ অঙ্গান বদনে ব্বহস্তে ছেদন করিয়াছেনঃ তিনিই 
জানেন জন্মভূমির কি মধুময় ভাব। যে মহাত্বার মুখ 
হইতে জননী জন্মভুমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়লী* এই 
সুধাময় শ্লোকাদ্ধ বিনির্গত হইয়াছিল, তিনিই জানেন 
জন্মস্থান কি প্রেমময় লামগ্রী। যাহা হউক ক্লহা- 
রাজ গ্রবৎসের ্বদেশগমনে নির্ধন্ধাতিশয় দর্শনে 


শ্রীবংস-চরিত। ১৩৫ 
মহাঁরাঁজ বাহুদেবকে অগত্যাই নিতান্ত অনিচ্ছা 
দভেও তাহার প্রার্থনায় অনুমোদন করিতে হইল । | 

অনম্তর মহারাজ বাহুদেব নিরপিত দিবসে 
জামাতার ন্বরাঁজ্য গমনকালীন তাহাঁকে বহুমংখ্যক 
হস্তী, উষ্ট ও অনেকাঁনেক বেগগামী তুরঙ্গ ও বিবিধ 
বিচিত্র অমূল্য মণি মাণিক্যাদি প্রদান করিলেন । 
কিন্তু মহারাজ শ্রীবৎম তাহার কিছুমাত্রই গ্রহণ করি* 
লেন না । কেবল শ্বশুর ও শ্রশ্রর আশীর্ধাদমাত্র 
গ্রহণ করিয়া তাল বেতালকে স্মরণ করিলেন । চিন্তা 
ও ভদ্রাবতী রাজা ও রাজ্জীকে ভক্তি ভাবে প্রণাম ও 
বন্দনা! করিলেন | অনন্তর মহারাজ মহিষীছয় সমভি- 
ব্যাহারে তাল বেতালের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! 
হ্বদেশাভিমুখে শুভক্ষণে যাত্রা করিলেন । 

তালবেতাল পথিমধ্যে মহারাজকে নানা দেশ 
শ নানা শোভা লন্র্শন করাইতে করাইতে দ্রুত 
' দ্তিতে বাইতে লাঁগিল। এবং এই সেই সুরভি-আশ্রম, 
এই ঘেই কঠিরিয়া-ঘাট, এই স্থানে দগ্ধ মৎস্য জলে 
লম্ফ দান করিয়াছিল, এই সেই চিত্রধবজ বন, এই 
স্থানে রদ্বাধার অপহৃত হইয়াছিল, এইরূপ বলিতে 
বলিতে অবিলম্বেই গ্রাগদেশে উপনীত হইল । তখন 
ভূপতি তাল বেতালের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়! 
পদর্রজে মহিষীদিখের সহিত রাজধানীতে উপক্ছিত 


১৩৬ প্রীবংস-চরিত। 


হইলেন । প্রক্কৃতিরৃন্দ, দীর্ঘকাল পরে জাঁনকী ও লক্ষ্মণ 
সহ ভগবান রামচন্দ্রকে কোশলরাক্কে প্রত্যাগত 
নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, তদ- 
নুরপ আনন্দ ও প্রীতিপ্রাপ্ত হইল । 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে শুভক্ষণে মহারাজ শ্রীবৎন 
মহিষীঘ্বধয় সমভিব্যাহাঁরে পুর্বমত সিংহাসনে আসীন 
হইলেন; শ্রবং অমাত্য, অনুচর ও গ্রক্তিবর্গকে 
গ্রহরাঁক্ষ শনৈশ্চরদত্ব বরের বিষয় অবগত করাইলেন | 
ও গ্রহরাজের পুজা করণার্থ রাঁজ্যমধ্যে মহা সমা- 
রোঁহে ঘোষণ। প্রচার করিয়া দিলেন । আর স্বয়ং 
মহিষীদ্য়নহ ভক্তিভাবে গ্রহাধিপতির অর্চনা 
করিলেন । এইরূপে মহারাজ শ্রাবন গ্রহাধিপতির 
গ্রনাদে ক্রমে ক্রমে চিন্তা ও তদ্রাবতীর গর্ভে এক 
শত পরাক্রান্ত পুক্র ও ছুইটী কন্যারত্ব প্রাণ্ত হইলেন; 
এবং দশ পহত্্র বত্দর নিরুদ্ধেগে রাজ্যভোগ্ধ 
করিয়া ' পরিণামে পরম জ্যোতির্ময় বৈকুষ্ঠধাশে 
গমনপুর্ধক চিন্তা ও ভদ্রীবতীনহ পরমস্থথে কালাতি- 
পাত করিতে লাঞ্গিলেন ৷ 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ এইরূপে আরন্ধ আখ্যান পরি- 
সমাপন করিলেন ঃ এবং কহিলেন, র্মারাজ ! 
অপরিলীম জ্ঞান, বিপুল এশ্বর্ধয, অমিত পরাক্রম ও 
বলবান সহাঁয়সম্পন্ন হইলেও অনিবার্য গ্রহবিগুণ- 


প্রীবংঈ-চরিত। (৯৩1 
তাঁর হস্ত হইতে কেহই মুক্তিলীভ করিতে পাঁরে না! 
গ্রহ সুগ্রনন্ন না হইলে বল, বুদ্ধি, সহায়, সম্পত্তি ও 
সুখ লাভ কদাঁচই কাহারও তাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাঁ। 
হে পাগুবগণ ! এক্ষণে তোমরাও সেইরূপ ছুশিবার 
গ্রহকোপাঁমলে পতিত হইয়াঁছ | অতএব তাহার সুপ্র- 
সন্নতার সময় প্রতীক্ষায় তোমাদিকে আরও কিছু- 
কান বনাশ্রয়ে এইরূপ কঠোর ছুঃখভোগ করিতে 
হইবে | ত্রয়োদশ বত্রান্তে নিশ্চয়ই ইন্দ্র প্রস্থ দিংহা- 
সনে এই পূর্ণেন্ুবদনা দ্রপদনন্দিনীনহ পরিশোভিত 
হইবে । এক্ষণে পুর্বনৌভাগ্য স্মরণ করিয়া গুরুতর 
দুঃখভারে অন্তঃকরণকে নিপীড়িত করিও না। 
অপিচ যেমন দিনের পর দিন, মানের পর.মার, বৎস 
গরের পর বত্দর আনিতেছে ও যাইতেছে, নেইরূপ 
সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ নিয়তই চক্রব্ 
পরিবর্তিত হইতেছে । অতএব নেই ক্ষণস্থায়ী সুখ 
' দুঃখে অভিভূত না হইয়াঃ মরালগণ যেমন অনার 
জলীয় অংশ পরিত্যাগপুর্ধক কেবল নাঁরভাগ ক্ষীর 
মাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকে, তন্রপ অকিঞ্চিৎকর 
সালারিক জুখদুঃখাঁদি পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী ধন 
ধন্ম উপাজ্জনে মনোনিবেশ কর | 

ভগবান্‌ গ্রীরুষ্ণ এইরূপে পাগুবগণ ও দ্বৌপদীকে 
নানীবিধ সুমিষ্বাক্যে সাস্বনাকরতঃ আরও কিছু" 


১৬৮ শ্রীবংঈ-চরিত| 
কাল কাম্যক কাননে অবস্থিতি করিয়া ডাহা 
দের নিকট বিদায় গ্রহণপুর্বক রাজধানী দ্বারাবতী 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং অচিরেই তথায় 
উপস্থিত হইলেন | | 

পাগুবগণ প্রীর্ণবখা! শ্রীরুষ্ের অদর্শনে পক্ষী- 
শুন্যপিঞ্জর অথবা প্রতিমাশুন্যমন্দিরবৎ নিতান্ত 
শুন্যহৃদয় ও শ্রীন্রস্টী হইলেন এবং যারপরনাই 
ছুঃখিতমনে গ্ভীরারণ্যেই কাঁলাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের তদ্দ,ঃখ নিবারণার্থই কৃপাপু্বক 
মুনিপুক্ষব মার্কগেয় তথায় আগমন করিলেন ; এবং 
অশেষবিধ মঙ্গলময় সদুপদেশ প্রদানদ্বারা! তাহাদের 
শোকপন্তপু চিউ্রকে পরিতুষ্ট করিতে লাখিলেন | 





